ছ্‌ই জীবনের কার্য দর্শন জা একদা পিছ মাকে বট লেন, 
*তৃই যে গু কাটিতেছিস্‌ অর্থাৎ যাহ! তোষ্জ করনীয় নহে ফাহাই 
করিতেছিদ্‌, ইহা কি টের পাদ্‌?” আমি” বলিলাম, "নাশ । « তিনি 
“তোর চক্ষের একরূপ পর্দা পড়িয়া. গিয়াছে? যা, এই পারনি কাটিয়া 
গেলে তোর দিব্য জ্ঞানের উদয় হইবে ।* ইহার পরে, আমি উত্তরাথগ্ড 
অর্থাং হিমালয় হইতে নামিয়৷ আর্ধ্যাবর্তের কয়েকটা তীর্থ দর্শন করি, 
এখন দক্ষিণ দিকে দ্বারকাভিযুখে যাওয়! যাক স্থির করিলাম। তথন 
্রান্তি বতঃই হউক বা অন্ত কারণেই হউক, এতদূর যাওয়! আমার 
কর্তব্য নয়, ইহাও বুঝিলাম। এই বুঝ, আমার গতি রোধ করিতে 
পারিলন!। আমি দ্বারক| পর্য্যন্ত ধাইতে বাধা হুইলাম। তথা হইতে 
ফিরিয়। আসিতে আসিতে সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল ছবারকার দিকে যাওর! 
আমার কর্তব্য নয় বুঝিলাম, তথাপি যাইতে হইল। এইত দেখি 
অকর্তব্য করিতেছি। ৃ্‌ 
, এই ছৃষ্টিটী ক্রমে ক্রমে আমার পরবর্তী কার্য কলাপের প্রতি ও-পাদ 
করিয়। বুঝিলাম, গুরু ধে আমাকে “গু কাটিতেছি* বলিয়াছিলেন, : ; 
কথা দেখি ঠিক হইতেছে । কাজেই আমার বলিতে হয় মার তীর্থ 
ভ্রমণের ফলে অগুদ্ধিক্ষয় মর্থাৎ আমার চক্ষুতে যে পঙ্গ' পড়িয়াছিল 
তাহা কাটান হইয়াছে । অন্তেরা এই ভাবে নিজগভ বিশেষ বিশেষ 
অগ্ুদ্ধতার জন্তিত্ব টের পাওয়ার স্থষোগ পান্না, এৰং তীর্থ দর্শন ছার! 
তাহার ক্ষয় হইলেও তাহ। 'অন্থভব করিতে পারেনা । সুতরাং তাহাদের. 
পক্ষে তীর্থ মহিম! বুঝ! কঠিন ব্যাপার। তবে আমার বখন অশুগ্ঠুত! 
রহিত হইয়াছে, অন্তদের ও তেমন হইবে, আমি না বলির! পারিন!। রি 
আমাকে ভূমিকা লিখিতে দিলে, আমি এতটাই লিখিতে পারি । মনে 
রাখিতে হইবে, আমি এরূপ লেখ! ও একটা অকর্তব্য বজিয়াই জানি। 
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যাহাদের মধ্যে বথার্থ হিনুয্লানির বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহারা! 
ভীর্থের বিশিষ্টতা স্বীকার না করিয়া পারেনা, এই বিশিষ্টতা 980160110 
নছে। আমাদের মত হিন্টুর ভাব এই যে, আমর! উচ্চন্থান হইতে 
্রষ্ঠ হইয়া কলির পাপী মনুষ্যদিগের মধ্যে এখন অবস্থান করিতেছি; 
উহ্বাদের ব্যবহার, ভাবন্তঙ্গী, চাল চলন আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়, 
কাজেই মহজে এই অবস্থ। কাটাইতে বাস্ত থাকি। যে নোষের জন্ত 
এই দগ্জভোগ হইতেছে, তীর্থাদির সাহাধো তাহা কাটাইতে আমরাই 
উদগ্রীব থাকিতে পাব্রি। অন্ত যে লকল মনুষ্য অস্তণিহিত আধ্যজনোচিত 
ংস্কার প্রভাবে আমার প্রিথিত এই সকল কথার প্রতি কিয়ৎ পরিমাণেও 
আসম্থ। করিতে পারে, তাহার! ও তীর্ঘ ধাত্রার প্রতি আগ্রহ না৷ করিয়া 
পারে না। আর যাহার কলির উপধুক্ত মনুষ্য, এই এক জন্মেই জন্ম 
জানে ; কেবল ইহ জীবনে সুখের অন্সন্ধান করিয়। স্তেঁড়ায়, পরকালের 
ভাবনা কর! মুর্থের কর্ম্ম বোঝে, তাহার! আত্মপোধ ক্ষালন কথার ভাবই 
বুঝিতে রে না, সেই নিজ দোষ দূরকরনার্থ তীর্থ যাত্রার আবশ্তাকতা 
বুঝি?  ঃরূপে 2 সেই শ্রেণীর পাঠকের জন্ত তীর্থ প্রসঙ্গের পুম্তক লেখা 
আনবিশ্তক। আমরা এতকাল সমার্জের অধিকাংশ লোককে এই দলেই 
ফেলিতাম, এখন দে থে তাহাদের মধ্যে এমন একটা প্রবল ধাক্কা! উপস্থিত 
হইয়াছে যে, তাহার ফলে অনেকে গড্ডলিক! প্রবাহে ভাসিরা ষাইতে 
ইতস্ততঃ করিতেছে । এমন অবস্থাতে তার্থ প্রদঙ্গ শুনিবার লোকাধিক্য 
হইবার সম্ভাবন কর! যায়। 


ক 
২১৩ নং শিবালয়, কাশী । | 


শত , 
৫ই আশ্বিন, ১৩২- সন। ধান ভারতী । 


নিবেদন 


সে আজ বহুদিনের কথা। মইনপুরী থাকিতে ভট্টাচার্য্য এও 
সন্স এর মালিক শ্রীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় হাম্পাতালের বারেন্দায় 
বসিয়া বদরিকা শ্রমের গল্প করিতেন, তিনি তথায় গিয়াছিলেন। এখন 
আর তিনি ইহ জগতে নাই। তখন একবারও মনে করি নাই যে 
আমার ভাগ্যে ব্দরিকাশ্রম দর্শনলাভ ঘটিবে। দেখিতে দেখিতে 
২৪ বৎসর কাটিয়া গেল। জীবনের কত পরিবর্তন হইয়াছে, কত 
আপদবিপদ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে । পরে শ্রীযুক্ত জলধর 
সেন মহাশয়ের (এখন রায় বাহাদুর) “হিমালয়” পাঠ করিয়: 
হিমালয় ভ্রমণের আকাজ্ক! প্রবল হইয়। উঠে। তাহাও কার্যে পরিণত 
করিতে কত বৎসর কাটিয়৷ গেল | ॥. 

শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর পুণ্ক খানার ভাষার লালিত্য এত মধুর এব! 
এত হৃদয়গ্রাহী যে আমি তাহ! বারংবার পাঠ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্রিলা 
করিতে পারি নাই এৰং স্থানে স্থানে ভাঁবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করাও 
অসম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু আমার এই গ্রস্থের কথ স্বতস্ত। 

এই পুস্তকে বর্ণগুদ্ধি এবং ভাষাগুদ্ধি সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিতে পারি না, তবে আশা আছে সন্ধদয় পাঠকবর্গ নিজ ৩৫ 
ভল্লায়াসে অপুদ্ধি গুদ্ধ করিয়! লইতে পারিবেন। ভগবান ভাবগ্রাহী 
ভাাগ্রাহধী নন, কারণ শাস্ত্রে আছে *“ভাবমিচ্ছস্তি দেবতা” । আমার 
ভাষার লালিত্য নাই তজ্জন্ত পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন । আমি 
সাহিত্য লিখিতে বসি নাই। জমি জিথিতেছি ভ্রমণকাহিনী | বর্ণগুধি 


| ৮৮০: 


'ভাষাদোষ প্রভৃতি শিশুশিক্ষার বিষ না ভাবিয়া যাহাতে তগবানের 
চরণে মাথা! লুটাইতে পারা যার তাহার গুধু আভাষ প্রদান করিয়াছি। 
আর চেষ্টা করিয়াছি শাক্ত ও বৈষ্ণব হিন্দুগণ যাহাতে কেদারনাথ 
ও বদরিনারার়ণের মাহাত্মা প্রচার করেন। কতটা কৃতকাধ্য হইয়াছি 
বলিতে পারি না। কেদার ও বদরিকাশ্রমের বিষয় অনেকেই অবগত 
নহেন। আজিমগঞ্জের নিকট একজন ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “কোথায় গিয়েছিলেন ? আমি বলিলাম বদরিকাশ্রম হইতে 
আসিতেছি। তিনি বিশ্রিত হইয়া উত্তর করিলেন দে. যে বহুদূর । 

তীর্থ শবের বুৎপতি নিদানাগময়োস্তীর্থসৃধিজষ্টজলে গুরৌ। খাখি 
সেবিত জল, ভূমি, পর্বতাদিকে তীর্থ বলে; ইহা! অমর সিংহ অমরকোষে 
বলিয়াছেন। পাপ হইতে যন্্ারা মুক্ত হওয়া যাক তাহাকেও তীর্থ 
বলে। পাপ হইতে উত্তীণ হইবার জন্ত সকলেরই তীর্থগমন করা কর্তব্য । 

হিমালয় ভ্রমণে সোয়ালক্ষ পর্বত ও ৮৪ লক্ষ তীর্ঘ অতিক্রম করিতে 
হয়। অন্ততঃ পাণ্ডারা মন্ত্র পড়াইবার সময় এই ভাবেই বলিয়া থাকেন। 
পশ্চিমে কাশ্ীরে ৬অমরনাথ, গাড়োয়াল জেলায় ৬কেদারনাথ ও 
৮বন্্রীনাথ, পূর্বে নেপালে ৬পশুপতিনাথ, উত্তরে কৈলাশ পর্বত 
ও মানম সরোবর প্রসিদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ কল বিরাঞ্গি্ঠ। অপর 
সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সকলই হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া 
অসংখ্য উপনদীর সগিত মিলিত হইয়া অবশেষে সাগরে পতিত 
হইয়াছে । যেন পুক্রোৎপাদন ছারা পিভৃখখণ, খ্াধিপ্রণীত শান্ত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন দ্বারা খধিখণ হইতে মুক্ত হওয়। যান তদ্রুপ তীর্ঘনর্শনাদি, যাগ, 
ধজ্ঞ, ও পুজা দ্বারা দেবখণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হিমালয়ের 
প্রত্যেক স্থান পবিজ্র কেননা ইহা কোনও প্রাচীন স্মৃতির সহিত 
'বিজড়িত। বহস্থান দর্শন এবং বহুগ্থান পর্যটন করিতে করিতে 
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বদি কেহ পূর্ব জন্মের বিশেষ .সম্বন্ধের স্থানে উপস্থিত হয়, তবে হঠাৎ 
তাহার পূর্বস্থতি জাগরিত, হুইয়। উঠিতে পারে কিন্তু একস্থানে বসিয়া 
বহুলাধনভজন করিলেও এটি সহজে লাভ হয় না। কোন স্থানের 
সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা বলা যায় না। যোগাযোগ হইলে 
তাছা স্বৃতিপথে উদয় হইয়া থাকে । তাই বলিয়া ইন? সকলের ভাগ্যে 
ঘটে না। তীর্ঘভ্রমণ বিষয়ে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন__ ৰ 

ভিক্ষাতুজো নিবর্তৃস্তাং ব্রাহ্মণ যতয়শ্চযে । 

ক্ষুতৃজ্ঞোধবশ্রমায়াস শীভাত্তি মসহিষ্বঃ ॥ 

তে সর্কেববিনিবর্তন্তাং যে চ মিষ্টভূজো দ্বিজাঃ 

পক্কান্নলেহা পানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পক1ঃ ॥ 

তেহপি সর্ষে নিবর্তৃস্তাং যেহপি কুদদানুষাযিনঃ ॥ 

বাহার! ভিক্ষাভোজী, যাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথের ক্লেশ, ও শীত 
সহিতে অপারগ, এপ ব্রাহ্ষণ সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্তন করুন। ধীহার! 
মিষ্টাননভোজী, পক্ানপ্রিয়, লেহা, পান, ও নানাপ্রকার মাংস ভোজনে 
রত, তীাহারাও নিবর্থ হউন। আর ধাহার পাচকের পশ্চাতে 
অনুগমন করেন তাহারাও আসিবেন না। ক 
বছ প্রাচীনকালে ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী ও অন্তান্ত 

নদদীতটে চিরতুষারাবৃত হিমালয় হইতে হরিস্বার পর্য্স্ত মুনি খধিদের 
আশ্রম ছিল। গাড়োদ্ধালের ন্যায় নির্জন. ও নান! বিষয়ে সুবিধা জনক স্থান 
ভারতে আর কুত্রাপি নাই। এই স্থান হিন্দুধর্মের জন্মভূমি । মহথি 
বেদব্যাস সরস্বতী গঙ্গার তীরে গুহাতে বপিয়। সমস্ত পুরাণ ও মহাভারত 
'লিখিকাছেন। এই প্রকার কখিত আছে হে তার দশ হাজার 
শিষ্য ছিল। ইহা ছাড়া কাশ্তপের আশ্রম বদরিকাশ্রমে, কপিলের আশ্রম 
ছরিদ্বারে, ব্যাস ও নৈমিনির আশ্রম সরস্বতী নবীর তীরে ছিল। : 


৮5 


মোটের উপর এই দেশ হিন্দুধর্মের জন্মভূমি । বেদ ও পুরাণ যাহ! কিছু 
আছে সমন্তই এই গাড়োয়ালে লিখিত হইয়াছিল । 
এই দেশকে গাড়োক়াল বলে কেন? বদ্দিও শক্করা চার্ধা কেদার ও 
বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন তথাপি শঙ্কর বিউয় নামক গ্রঞ্থে ইহার নাম 
উল্লেখ নাই। ইহাতে বুঝা যায় ১২৯০ খৃঃ অঃ পরে এই স্থানের নাম 
গাড়োয়াল হইয়াছে । সম্কল্প করিবার সমর কোনও কোনও পুরোহিত 
গাঁড়োয়ালের পরিবর্তে গপাল দেশ উচ্চারণ করিয়! থাকেন। কণক 
পালের বংশের কোনও রাজা এই দেশকে গঢ় বলিতেন এবং তাহার 
নামের পদবীর অনুলারে গট়ো পাল শব্ধ ব্যানার করিতেন। গঢ়পালের 
অপভ্রংসে গাঢ়োয়াল হইয়াছে । 
গাড়োয়ালে ষে সকল সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন তাহাদিগকে নিম্নলিখিত 
ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্গচারী-_-ইছার! মস্তক মুগ্ডন 
করেন, শিখা রাখেন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার! 
বেদ পুরাণ বিশ্বাস করেন এবং মৃত্যুর পর তীহাদিগকে দাহ কর! হয়। 
কূচিৎ এই প্রকার লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যার। | 
সন্ন্যাসী-_-এই সকল যোগী শঙ্করাচাধ্য ও দত্তাত্রেরর পর হইতে সম্ভূত 
হইয়াছে । এই সন্ন্যাসীর! দশ দলে বিভক্ত এইজন্ত ইছর। দশ নামা সন্প্যাসী 
বলিয়। অভিহিত হইয়। থাকেন । ইহার! গাড়োর়ালে গ্রামের মধ্যে ঘর বাড়ী 
করিয়। বসতি করিতেছেন । অনেকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাহাদের 
জমি আছে। ইহাদের যক্জোপবীত নাই, অনেকে গৈরিক বসদ পরিধান 
করেন এবং গায় তন্ম মাধিয় থাকেন। মৃত্যুর পর দেহ সমাহিত হইয়! 
থাকে। তাহারা সাদাসিধা ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়৷ থাকেন । 
তাহাদিগকে দেখিয়া! গাট়োয়ালের বহু স্রীলোকের! ও সঙ্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। 
হৃধীকেশের বিখ্যাত কালীকম্বলী বাঁবা এই শ্রেণীভূত্ত লৌক ছিলেন। 


৮/০ 


যোগী (নাথ) সম্প্রদায়_গোরক্ষনাঁথ ই'হাদের প্রবর্তক | গাচোয়ালে 
এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই বিবাহাদি করিয়! সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করেন। ই'ছার! শিব পৃক্গা করিয়া! থাকেন এবং মৃত্ার পর ই'হা্দিগকে 
সন্যাসীদের মত সমাহিত কর! হয়। 

বৈষ্ণব (বিরাগী )--ইছারা বিষ, রাম ও কৃষেের উপাসক। ই"হাদের 
আচার ব্যবহার হিন্দুর স্থায়। ই"হাদের অনেকে নন্বপ্রয়াগে বাস করিয়! 
থাকেন ও খুব সমৃদ্ধিশালী এবং ননপ্রয়াগ হইতে ব্দরিকাশ্রম পথ্যন্ত 
বৈষ্ণব সাধুদের জন্ত সদাব্রত্ডের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। 

পাহাড়ীয়৷ অত্যন্ত অপরিষার, গায় ছুরগন্ধ, চক্ষুর ব্যারাম বু লোকের 
আছে। ইহারা কাপড় প্রায়ই পরিষ্কার করে না। 

আমার তৃতীয় পুত্র শ্রমান প্রবীর কুমার সেন এই পুস্তকের প্রুফ 
দেখিবার সমর অনেক সাহায্য করিয়াছে । 

পাঠক পাঠিকারা আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়। তৃপ্ত হইলে আমি 
ফ্তার্থ হইব। 


ময়মনসিংহ! 
৬ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমী, বিনীত গ্রস্থকার। 
১৩৩১ বঙ্গাবাঃ। 
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লিন 





আপাম হইতে 
্বাকন্লিক্কাশ্রান্ন গসন্ড্িভ্ভ্রম্ম 


শ্রথ্যান্তশ্চরতন্তথ! ধূতজরৎ-কস্থাঞ্চলন্তাধবগৈঃ, 
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সককৃপং দৃষ্টন্ত মে নাগরৈঃ। 
নির্ধ্যাজীকৃত চিৎসুধারস মুদ। নিদ্্ায়মাণস্ত মে, 
নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদ! করপুটা ভিক্ষাং বিলুষ্টিষ্যাতি ॥ 
গঙ্গাতীরে ছিমগিরিশ্লাবদ্ধপল্মাসনস্ত, 
র্জ্ঞানাভযসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতন্ত। 
কিন্তৈরব্যং মন স্থৃদিবসৈর্যত তে নির্বিশঙ্কাঃ, 
স্প্রাপস্থাস্তে জরঠহরিণা গাত্রকগুঁবিনোদম্‌ ॥ 


যাত্র! 


বু বৎসরের বিজড়িভ-স্বৃতির তমোময় গহ্বর হইতে আশ। এখনও 
নির্বাপিত হয় নাই তাই নান! প্রকার বাধাবিত্বসত্বেও যখনই মনকে 
দু হইতে দৃঢ়তর করিয়। আয়োজন প্রয়োজন অভাব অভিযোগ নিবারণ 
করিতে অগ্রসর হইলাম গুখনই এক অবাক্ত হৃদয়বিদারক শ্্বৃতি 
মানসপটে উদ্দিত হইতে লাগিল। গত শ্রাবণ (১৩২৬ বানা: ) মাসে 
যখন শ্বশানের বহি বুকে করিয়া হিমালয়ে ঝাঁপ দিয়াছিলাম তখন, 
কৃতকার্য হইতে পারি নাই। আজিও তাহা বিদ্যুতের মত চমকাইয়! 
দেয়। নৈরাশ হৃদয়ে যাহ! কিছু আম্নোজন কর! যায় তাহাই বিল 


হ্‌ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পা চাপা পা গিরি সত তপিপাসটিপাসসি পাটি শাপলা পাস পাখি পশলা দাসটি লািপাসিপসিলিসি পীসটািউি তাপস শীীসিশাসিি শিস 


শেষে কি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । আমার 
পত্বী জীবিত থাকিতেই হিমালয় ভ্রমণের অভিলাষ হৃদয়ে বহ্ৃমূল করিয়া 
রাখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার অভাবে এখন আর মনের বল নাই, সহাক্স 
সম্পদ নাই, এই বিশাল দুঃখ দ্ারিপ্রতাপুর্ণ সংসারের মধ্য দিয়া ধীরে 
ধীরে পরপারের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাহার স্থৃতিটুকু তুষানলের 
মত শ্বদয় মধ্যে ধিকি ধিকি করিয়। এখনও জুলিতেছে। এ বন্ত্রণ! 
ভুক্তভোগী ছাড়া অপরের খুঝিবার কি সাধ্য আছে। সকলই নীরবে 
সহ করিতেছি । যে দিকে তাকাই তীাহারই অভাব শুধু দেখিতে পাই। 

চিন্তার জায়তে হুঃখং নান্তথেছেতি বিশ্চয়ী | 

তয়াহীনঃ সখী শান্তঃ সর্বত্র গলিতস্পৃহঃ | 

এই চিন্তাই আমাদের দুঃখের হেতু, অপর কিছুই নছে। এই 

চিন্তাই জাগ্রত অবস্থাস্ সকলেরই সাথী, ইহাকে যে ত্যাগ করিতে পারে 
সেই সুখী হইতে পারে। যে লোক ইহা নিশ্চয় বুঝিযাছেন তিনিই 
এ সংসারে সেই ভীষণ চিন্তা-শক্রকে পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষঙ্কে 
নিস্পৃহ হুইল স্থখী ও শান্ত হইয়। থাকেন। সংসারকে অনিত্য জান! 
সত্বেও যদি এই চিস্তান্নোত হুইতে মুক্তি পাইতাম বই জীবনে শাস্তি 
মিলিত কিন্তু কৈ তাহাত হইল না। অর্থের রর নাই, সাহাষ্য 
করিবার লোক নাই কিন্তু উপরওয়ালা ত একজন আছেন তাই তাছার 
আশ্রয় স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম । | 


৫ই জোষ্ঠ, ১৩২৮ বঙ্গাব্বাঃ-_ 


বৃষ্টির দিন, রাস্তা ঘাট সবই কর্দিমে পরিপূর্ণ, সঙ্গের জিনিষপঞ্জ পূর্বেই 
নৌকান্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। জামার ভ্রোষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীর 
পূর্বেই নৌকাতে লব ঠিক করিবার জন্ম চলিয়া গিক্বাছিল। আমার 


লাস 





লঙ্গে সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রামান শাস্তি ও কন্ত। শ্রীমতী নদী গু একজন বি। 
এই করজনে বিকালবেলা যার! করিলাম । বাসা হইতে নৌকার খাট 
প্রায় ২ মাইল। তথার পৌঁছিতে সন্ধ্যা হুইল। শ্রীযুক্ত বোগেশ চন্ত্র 
তষ্টাচার্ধ্য মহাশয়ও নৌকা পধ্যন্ত আমার সঙ্গে চলিলেন।: তীহারও 
একান্ত ইচ্ছ! ছিল যে আমাদের সঙ্গেই রওনা! হন কিন্ত এ গরীব : 
ব্রাহ্মণের ইচ্ছা আর ফলবতী হুইল না। একদিকে তাহার অর্থাভাৰ 
এবং অপর দিকে সংসার প্রতিপালন। তিনি শাস্তি ও ননীকে খুবই 
স্নেহ করেন। তাহার বিদায়ের সময় ননী কীদিয়া ফেলিল। তিনিও 
ছোট ছেলেমেয়ের ম্ৃত কাদিতে আরম্ভ করিলেন। একেই আমার 
অন ভাল নয় তাহার উপর এই হৃদয়বিদারক দৃশ্ঠ দেখিয়া আমিও ৃ 
অস্রজজল সন্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবেই 
কাটিল পরে অনেক কষ্টে তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার সময় নৌকাখান! 
খরিয়। যখন বদরীনাথ ও কেদার নাথের উদ্দেস্টে ভাজা গলায় জয়ধ্বনি 
করিলেন তখন মনের অবস্থা অন্তব্ধপ হইয়া থেল। সেই বদরীনাথের 
উদ্দেশে মস্তক নত করিলাম এবং তাহারই শ্রীচরণে মন  কর্পণ 
করিলাম। 

রাত্রিতে নৌকাতে রান্না করা গেল পরে আছারাদি করিয়া! শয়ন 
করিলাষ। ০০৮9৭ | 


 ভইক্যোষ্ঠ__ 


নালা রিতার এই পাছাড়ীয়া বীর ও 
তাহার উভয় পারের প্রাকৃতিক দৃশড অত্যন্ত হুন্দয় কোথাও বা 
উভয় ভীয়ে "্ভীবণ জঙ্গল, কোথাও রা! মিরিদ্বের প্রাফ-ভাহারা চার 
বাঁধি দ্র করিয়া বদখাস ফরিতেছে $ ইচ্ছার চাষ জাযাদ - করে, 
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স্ি সত সা ৭৮ পাপা এপি আসি পি | সপ 


পালিত অন্তর মধ্যে মহিষ, গরু, শুকর, ছাগল ও  মুনি। চা ও তামাক 
পাইলে ইহার! খুব সুখী হয়। ইহার বিনিময়ে ইহাদের নিকট হইতে 
মাছ পাওয়া বার; আমর1 কিছু পাইয্সাছিলাম। সমস্ত দিন নৌকা! 
চলিল সন্ধ্যার সময় একটা চড়াতে নঙ্গর করা হইল। আহারামির 
বন্দোবস্ত নৌকাতেই করিলাম। 


৭ই জ্যৈষ্ঠ 


_ ৰদতি ঘাটে বেল! ১২২টার সময় “ছোট জাহাজ” (79909: 
80558997) পাইলাম এবং ১২টার সময় রওনা হইয়া ৫টার সময় 
স্থবহ্সিরিসুথ পৌহছিলাম। সমস্ত রাত এখানে মশার উপদ্রবের 
মধ্যে “ফ্লেটে* কাটাইতে হইল। পরদিবদ ভোর বেলা ডাকজাহাজ 
00087] 8098009) পাওয়া গেল। 


৮ই জ্যেষ্ঠ 


| দিন রাত্রি এই বড় জাহাজে থাকিয়। পর দিবদ সকালে স্টার সমক্ক 
“আমিনগাঁও পৌহছিলাম। 


৯ই জ্যৈষ্ট__ 


আমিনগাও ডাকঘরের নিকট একট! বড় তেভুল গাছ আছে 
তাহার. নিচে পূর্বে কয়েকবার রান্না করিয়া খাইয়াছিলাম-- 
এবারও তাাই কর! গেল। কিন্তু পূর্বে ছিল একভাব এখন 
.অন্জভাব। "পুর্বে সমস্ত আয়োজনই আমার পর্থী করিতেন কিন্তু এখন 
সমন্তই আমায় "গতর খাটাইয়* করিতে হয়। সে যাহাহউক আহারাদি 
করিয়া! ষ্টেশনে আসিয়া ভাকগাড়ির জনা আপে] করিতে লাখিরাম। 
: স্ইহার অধ্যে একটা কথা বলিতে ভুলিরা গিয়াছি। বদতিতে বড়ছিও- 


বাত! ৫. 


বামের ডাক্তার খয়েরউদ্দিনের সহিত আলাপ হুইরাছিল। পূর্বে যদিও 
ইহার নাম শুনিরাছিলাম কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ পরিচগ্ন কখনও হয় 
নাই। তাহার সহিত আলাপে বেশ আনন্দলাভ করিলাম-_-বন্বস 
প্রায় ৬* বৎসর, তিনি কাবুল বুদ্ধে গিয়াছিলেন এবং লর্ড রবার্টশ 
(0০০ 0)9:68)এর অধিনে কাজ করিয়াছিলেন। এই ডাক্তার ও 
ততুলতল! তাহার মুসলমান চাঁকরকে দিয়া রার!। করাইয়া আহারাদি 
শেষ করিয়া নিলেন। এক সঙ্গেই রওনা হইলাম আমার থার্ড 
ক্লাসের টিকেট আর তাহার ছিল ইনটারের টিকেট। কাউনিয়াতে 
যাইয়া গাড়ী বদলি” করিতে হইল। আমরা তাড়াতাড়ি করিস 
উঠিয়া পড়িলাম কিন্তু ডাক্তারের চাকর আর উঠিতে পারিল না 
সে কাউনিয়াতেই পড়িয়া! রছিল-_ভাক্তার বেগতিক দেখিয়া রংপুরে 
নাবিয়া গেলেন কারণ তাহার চাকরকে ত আর ফেলিয়া এতচ্রেন 
ব্বান্ত। অনৃত্লহরে যাইতে পারেন না। এই সব ছূর্থটনা শেষ রাত্রিতে 
গ্যটে। ভোরবেলা আমরা দিনাজপুরে পৌছছিলাম। আমর! বে 
ট্রেনে আদিলাম সেই ট্রেনে দেশবন্ধু শ্রীযুক্তচিত্তরঞ্জন দাস মহাশক 
ও সহযোগিতা! বর্জন সম্বন্ধে বক্ত তা দিতে দিনাজপুরে আসিলেন। 

ষ্টেশনে আসিয়া! দেখি লোঁকে লোকারগ্ভ। তখনও ভাল রকম ফরসা 
হয় নাই। অনেকের হাতে লঠন। মনে হুইল যেন সহরের সমস্ত লোকই 
তাহাকে অভ্যর্থন! করার নিষিত্ লমাগত হইয়াছে। প্রেশনের বাহিরে একটা 
ক্কটকও নির্মাণ করির়াছে। তিনি তখন ্রেসনে নাহয় ওএটিং কষে 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমরাও এ ভীরের হাত হইতে মুক্কিলান্ধ 
করিয়! গন্তব্য স্থানে রওন! হইলাম । আনেক কষ্টে একখান! ঘোড়ার 
গাড়ী পাইলাম। যখন বাসায় পৌছিলাষ তখনও সকলে তু হইতে 
উঠে নাই। গাড়ীর শখ পাইয়াই নু ও কুটি যহা, উল্লামে দর 


ভ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


খুলিয়া বাহিয় হইয়া আসিয়াই শাস্তিকে ফোঁলে 'নিল। ইহারা যে 
শান্তির সঙ্ছোদর ভাই, সকলেই মাতৃছারা? শীস্তিরও মহা আনন্দ, 
নন ও কুট্িকে পাইলে সে সকলকেই ভুলিয়া! যাক, তখন আর আমার 
কাঁছেও আসিতে চাক না। এই মাতৃহীন শি বে কত জভাব বোধ 
করিতেছে তাহার ইয্বত্বা নাই। সব বুঝে না এবং বুঝাইরা বলিতেও 
পারে না। যখন নীরবে ইনার বিষয় চিন্তা করি তখন আমার 
মনে যে কত ভাবের উদর হয় তাহ! লিখিতে পারি না। এই শিশুকে 
আমার জ্রোড়ে দিয়াই ষে তাহার গর্ভধারিনী দ্বর্গধামে চলিয়। গিয়াছেন। 
আমিও উহাকে ছাড়িয়া! কোথাও থাকিতে পারি না আর থাকিবার 
ইচ্ছাও লাই। ইচ্ছাকে ছাড়িয়। আমার স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছ। করে ন1। 
তাই শান্তিকে নিয়াই আমি সুদূর কৈলাশ পর্বতস্থিত বদরিকা শ্রমে 
বাইতে স্থিরসংকর করিলাম । রাস্তাতে ষে প্রকার কষ্টই কেন পাইনা 
এই শিশুকে, কোথাও বাখিক়া যাইতে পারিবনা। দিনাজপুর আমার 
কনিষ্ঠ শ্রীমান ব্রজেন্্রকুষার সেন ডাকবিভাগের নুপারিন্টেখ্ডেপ্ট,। 
এখানে ৩ দিবস থাকিলাম। 


| .১৩ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার_ 


অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভগবানের নাম করিষ্কা বরগুনা! হইলাম । 
আমার সহিত আমার পরমারাধতম। শ্রীযুক্ত মাতাঠাকুরাণীকেও 
মঙ্গে দিলাম আর শ্রীষান শাস্তিত আছেই। ঘোড়ার গাড়ীতে 
বাসা হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে খোড়া বিলাই 
দিস, বাড়ী নার জলে আ. আগর তাড়াতাড়ি. নিয়া পিলাচ 

ড়ীখানা, উপ্টাইগা ঘাইত। জমার কমিঠ সঙ শ্রীদান 
অজেজকুনার সৈন ও মঞখলের ডাকত পরিরর্শসের অন্ত রওনা হইলেন$ 








তিনি কাটিহার হক! পয়ে অন্থত্র যাইবেন। আমার ছেলের! ও কন্ত! 
ননী- এবং ভ্রাতপ্ুত্ররাও ্রেশন পথ্যন্ত পৌছাইয়া দ্বিতে. রওনা হুইল । 
তাড়াতাড়ি স্টেশনে বাইগ্ থার্ড ক্লাসের আড়াইখান. টিকেট খরিদ 
করিলাম । কিছু সময় পরেই ট্রেণ আদিল বিদার কালীন শ্রীঘতী ননীর 
ছল ছল চক্ষু দেখিয়. আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করিয়। উঠিল, উহ্থাকে, 
ফেলিরা যাইতে খুব কষ্ট হইতে লাগিল। সে ফোপাইয়! কান্দিতে 
লাগিল। তাহার ছুই গণ্ড বহিয়া অশ্রত্জল গড়াইতে লাগিল। 
তাহার ছুই চক্ষু দিয়! যেন যমুন! সরশ্যতীর প্রবাহ ব্ছিতেছে। তাহাকে 
অনেক সাস্বনা করিম্নী হাতে একটা টাক! দিলাম বলিলাম তোর 
ইচ্ছামত থরচ করিস্‌। শ্রীমান নম্থ ও কুটি ধন ্রেণ ছাড়িবার 

সময় আমাদের কামরা হইতে নামিক়্া পড়িল তখন আর এক দৃশ্ত। 
বি শান্তি কিছুতেই তাহাদিগকে ছাড়িয়। যাইবে না গাড়ী হইতে 
নামিয়া পড়িতে চাক আর যে চিৎকার আরম্ভ করিল তাহাতে 
তাহাকে সামলান আমার এক বিষম ব্যাপার হইয়া ধাড়াইল। 
তাহার জননী জীবিত থাকিলে আর আমার এসব দৃত্ত দেখিতে 
হইত না। এখন আমার যে কত প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে 
হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্তি যে কত মনের আবেগে 
শ্ছাড়িযা দাও” “ছাড়িয়া দাও” বলিতেছে আর পনম্শ “নস 
বলিয়া চিৎকার করিতেছে তাহা কে শোনে। আমি বধির তাই 
এই  দিগন্ততেদী চিৎকার শুনিতে পাইতেছি না। এই বিশ্ববহ্ধাণ্ডের 
প্রত্যেক খাই রিতা হুইতে প্রশ্নাসী। আর একদিন? শাস্তি 
এইভাবে “ম। বলির (কানদিক়। আকুল: হইয়াছিল। তখন 
হীন শিল্র করুণ ক্ষন্দনে অধীর হইয়া মাহিও 'অশ্রজলে, বক্ষ 
। তাহার সেই ক্রনন নিবারণের জন এই. হাডৃহী? 











৮ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 


শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়াই তাপিত প্রাণে শাস্তি অনুভব করিয়াছিলাধ। 
গাড়ীত ছাড়িয়া দিল শাস্তির ক্রনদনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
একবার মনে করিলাম বন্দি না খানাইতে পাঁয়ি তবে পরের ষ্টেশন 
হইতে ফিরিয়া! আসিব। কিন্তু তগবানের ইচ্ছা সে করেক মিনিট 
পরেই চুপ করিল এবং আমি প্রাণের ভিতর অশেষ আনন্দ উপভোগ 
করিলাম । মনে হুইল যেন একটা বিরাট বোবা বুক হইতে 
অপসান্সিত হইল। 

_ কাটিহারে গাড়ী বদল করিতে বা সময়ও যথেই্ পাইলাম। 
আমার মাতাঠাকৃবাণী প্রেটফরমের কলের ভলেই প্লান করিয়া কিছু 
জলযোগ করিয়া নিলেন। সমস্ত দিনরাত্রি ট্রেণে থাকিয়া! পর দিবল 
বিকালে অযোধ্যা প্টেসনে আসিয়! হাজির হইলাম । 


অযোধ্যা 


ছ্রেসনে নামিয়! দুর হইতে নগরের শোতা দর্শন করিয়া নয়ন 
চরিতার্থ করিলাম। ই্রেসন হইতে সহর প্রায় ৪ মাইল একার যাইতে 
হয়, সরযু নদীর উপর দিয়া কাঠের সেতু আছে, কত শত শত গরুর গাড়ী 
এবং এক্কা চলাচল করিতেছে তাহার সংখা। নাই। রাস্তা! বালুতে 
পরিপূর্ণ ম মধ্যে যধ্যে এক! হইতে নামিতে হয় কারণ রাস্তা খারাপ পড়িয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনা। আর না নামিলে ঘোড়ায় টানিতেও পারে না। 
_ এইভ- ্ীরামচন্্রের দেশ এখাঁনেই ভগবান ১১ হানার বৎসনন 
থান ফরিয়াছিলেন। এখন কোথা বা সেই রাম আর কোথা বা 
গেই রাখ রাজত্ব। বান্সীকির জদর লেখনীতে হাহা বর্ণনা করিতে 





অযোধ্যা নট 





পারে নাই, শিল্পে ও সৌনর্ষে যে স্থানের তুলনা হয় নাই, সেইস্থান . 
কি এই? কালের কুহছকে সকলই ধ্বংদ হইয়াছে এখন আছে শুধু 
স্বতি আর আধুনিক অস্টরালিক1 সে সব স্থানের অত্তীব গৌরব দেখাইস্কা 
দিতেছে। 

 অযোধ্যাতে ₹টা ই্রেদন একট! বেঙ্গল এপ্ড নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়েতে 
€9. ঘ. & ঘয. ট.) সরধূর অপর তীরে ইহ! সহর হইতে প্রায় 
৪ মাইল ব্যবধান, এবং অপরটী আউথ এণ্ড রোছিলখণ্ড রেলওয়েতে 
€ 0. চু ঘি, ) ইহা সহরের সংলগ্ন | | | 

মানকাপুর ্রেসনে গাড়ী বদল করিবার সময় একজন পাণ্ডা আমাদের 
সঙ্গে গিয়াছিল। যখন সরযুর উপর দিয়া কাঠের সেতু পার হইতেছিলাম 
তখন দেখিলাম নদীতে আনেক কুস্তির, আর তাহাদের রং সবুজ বর্ণ। 
সরযূর পারেই পাণডার বাড়ী তথায় যখন উপস্থিত হইলাম তখন প্রায় 
সন্ধ্যা হইয়াছে। আমর! একে একে নদীতে গ্গান করিয়া আলিলাম। 
দেখিলাম অনেক কচ্ছপ। হাঁটু জলে স্নান করিতে হইয়াছিল ছুরে 
যাইতে সাহস হইল ন! কারণ কুভভীরের ভয়। পাগডার লোকই বাজার হইতে 
জিনিৰ পত্র আনিয়া দিল। খুব গরম বোধ হইতেছিল ভাই খোলা 
বারেন্বা় বি্বানা করিলাম কিন্তু কিছু সময় পর দেখি "আন্ি* 
আসিতেছে তাই তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে বিছানা সরাইর| ফেলিলাম। 
_ মানকাপুত্ ষ্রেদনে পাণ্ডার নিকট অৰগত হইলাম যে এবার 
বদদরিকাশ্রম যাওয়ার রাস্তা গবর্ণমেপ্ট বন্ধ করিধাছেন। শুনিয়াই মনটা 
মিয়া গেল, মনে করিলাম যে তবে কি এযাত্রা বিফলেই বাইবে। একথা র 
নিয়া বাসায় বসিয়া মনের মধ্যে অনেক তোলপার করিতে লাগিলাম। ৃ 
নারার" 388০ যাইব ০ 


 ভীর্ধপরধ্যটনের উদ্দেশ্ট ও লাত 


 তীথ কাহাকে বলে এবং ইহাতে কিলাভ হয়। তীর্থশবের অর্থ 
যজ্ঞ, উপায় তীর্থ তিন প্রকার মানসিক, জঙ্গম এবং স্থাবর বা ভৌমতীর্থ। 
সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্জিয় নিগ্রহ, সরলতা, সম্তোষ, ব্র্গচর্য, 
মিষ্টবাকা, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি, এই সকল মানসিক তীর্থ । 
নির্বলচিত্ত এবং সর্বকা মপ্রদ ব্রাহ্ণগণ জঙ্গম তীর্ঘ। ভূমির অন্তুৎ ক্ষমতাতে, 
জলের তেজে ও মুনিগণ কর্তৃক নিষেবিত হওয়ায় পবিত্র কাশী, 
্রয়াগা্ি স্থান স্থাবর বাঁ ভৌমতীর্থ। যে পুণ্যক্ষেত্রে পাপ মুক্তির জন্ত 
মানবের! গমণ করে তাহাই ভীর্থ। নদীর অথবা সাগরের তীরে 
স্থিত খাটের নাম তীর্থ। সকল তীর্থেই কি নদী বা সাগর আছে? 
তাহা না থাকিলেও আমরা ইহ! বেশ বুঝিতে পারি যে সংসারক্রিষ্ট 
মানবের শান্তির নিষিত্ যে স্থান তাহাই তীর্থ। মুনিখাবিগণ যুগে যুগে 
বিভিন্ন নাম দিয়! বহুতীর্ঘ স্বষ্টি করিয়! রাখিয়া! গিয়াছেন। তীর্থস্থান 
বাওয়। মাত্রেই মনের এক মহান বন উচ্চভাবের উদ, হছ। ইহার 
কারণ কি? ইছার কারণ অতীত যুগের মুনি. খধির্গণ যে আধ্যাত্মিক 
জগতে কত উন্নত ছিলেন তাহার প্রমাণ । 

. পূর্বতন মহাপুরুষের! যে কতহুর স্র্শী ছিলেন তাহা ভীত 
অমশে জানিতে পারা যায়। যেপৰ স্থানে বর্তমান তীর্থস্থান গুলি 
বিস্তঘান তথাকার জল হাওয়া প্রাকৃতিক সৌনদধ্য যে কত হুন্দর তাহা 
লিখিষা শেষ করা যান না। আধুনিক নব্যশিক্ষার ফলে কি এস 
সপ্তবে? কখনই না। তীর্থপর্যটন দ্বার! মনের মূচতা ্বাবলমন শিক্ষা, ৫ 


ভীর্থপর্ধ)টনের উদ্দেশ্য ও লাভ ১৯. 


ভগবানে আত্মসমর্পণ, সাঁধুসঙ্গ, সদগুরুলাভ, ভগবানে ভক্তি, নান! প্রকার 
অভিজ্ঞতা, পুণ্য, বৈরাগ্যভাব এবং অবশেষে মুক্তি লাভ ঘটিয়! থাকে । 

: আত্মচিস্তা সকরোরই কর কর্তব্য; এই আস্মচিস্তার ভাব তীর্থ 
পর্যটন না করিলে আনিতে পারে না। সাধুসঙ্গ ও সদগ্ুরুর কৃপা না 
হইলে আত্মদর্শন হইতে পারে না আত্মদর্শনই জীবের মুক্তির উপার়। 

প্রাচীন পুরুষের! ষে তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি সম্পাদন, 
করিতেন, আমরা তাহাদের সেই ভাব হইতে এত দুরে সরিষ্বা 
পড়িয়াছি যে তাহার কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। নিজের 
আবার শুদ্ধিকি? আমর! এইদিকে কিছুমাত্র চিন্তা ফরিতে পারিতেছি- 
না। বদ্দি কেহ এই ভাবটী ক্ললও গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি তাহা: 
ভ্রমণের সারবত্তা শতমুখে প্রশংসা করিবেন | ৃ 

মোক্ষদায়িক। সষ্ততীর্থের মধ্যে অযোধ্যাই প্রধান। 
*অযোধ্যা মধুর! মায়! কাশী কাঞ্ী অবস্তিক1।” 
“হরিদ্বার দ্বারাধতি মগুদ! মোক্ষদায়িক| * 
শরামচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়াই ইহ! হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। . অযোধ্যা 
পূরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। মনু এই নগর নিম্দাণ করিয়াছিলেন । তখন 
ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন ও প্রস্থে ছই যোজন ছিল।. আধুনিক 
অযোধ্যা! ও রশৃমীয়ণের অযোধ্যা ন্বর্গ মর্ভ প্রভেদ। কুর্ঘ্যবংশের শেষ 
রাজা হুমিত্র অযোধ্যা ত্যাগ করার পর এ স্থান অরণ্যে পরিগৃত 
হ্ইক্াছিল। পরে বৌদ্ধের৷ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। . ইহার 
পর ত্বীপ্িয় ৫৭ বৎসর পূর্বে বিক্রমজিৎ নামক, জনৈক নরপতি এইস্থান 
উদ্ধার করিরা নগর প্রতিষ্টট করেন। তিনি অনেক মন্দির দি 
(করিয়া বিএছ ; প্রত্তিষ্তী. করেন । পরে াণমানাধিকারের (সম 
্ছানে তিনটা প্রসিদ্ধ মস্মির ব্যতীত আর কোন নন্দির ছিল না সি 








১২. . কেদার-বদ্দরি পরিজ্রঘণ 





১৫ জ্যেষ্ঠ, রবিবার-_ 


অতি প্রতৃষ্যে গাত্রোখান করিরা সরদূতে জান, তর্পন ও পিত্বৃ- 
পুরুষের উদ্দেশে পিগুপান করিলাম । ইহা সকলেরই করা কর্তব্য । 
নদীতে অনেক কচ্ছপ দেখিলাম গ্গান করার সময়ই পায় ঠেকে এবং পিও 
জলে নিক্ষেপ কর! মাত্র, দলে দলে আসির়। উপস্থিত হুয্বু। ইহাদের 
গায়ের রং ও কুস্তিরের ভ্ভাঁয় মবদূর্বাদলের রং। ইহা কি ভগবানের 
মহিমা নয়? আমি কয়েকটা কচ্ছপকে ঠেলির! দিয়াছিলাম। শাস্তি ও 
তাহাদের পৃষ্ঠে হাত দিয়াছিল। হিংসা শুন্ত প্রাণী । বাসায় ফিরিয়া 
কিছু জলধোগের পর একখানা এক গাড়ী ভাড়া করিয়া দেব দর্শনে 
বাহির হইলাম । | | 

ল্াক্মন্বেগোউ-_ইছা খুব প্রসিদ্ধ স্থান। ভ্রীরামচন্তর এই তৃর্গ 
নির্মাণ করিয়াদ্ধিলেন। ইহার চতুর্দিগে বিশটা বুরুজ ছিল, হনুমান 
স্থৃপ্রীব, জান্ববান প্রভৃতি সৈল্াধ্যক্ষের। উচ্বার উপরে থাকিয়া সর্বদ! 
প্রহরীর কার্ধয করিতেন । এই হুর্গের তিতর ৮টা রাজশসাদ ছিল । 
এখন তাহার কিছুই নাই। | 

হন্মক্নান্ন পড়-এইস্বানই সর্বশ্রেষ্ঠ % স্ধাপেক্ উচ্চ। 
এখানে হনুমানের প্রন্তরমূর্তি আছে। পশ্চান্তাগগের একটা গৃহে রাষ, 
লক্ষণ, ভরত, শক্রত্ব ও সীতার প্রতিমূর্থি আছে। এইস্বানে অনেক 
সেবাইৎ থাফেন। হনুমানের আদর এ অঞ্চলে সরা ননি। এখানে 
অনেক তেতুল গাছ দেখিলাম । | 

জন্ন্হাম্ম- যে স্থানে তীরামচন্জ আনাগ্রহণ করিয়াছিলেন 
পে স্থান এখনও আছে তথার ধ্বদ বসতাকুশ-চিথিত পদ চিন ধেখিতে 
পাঁওয়া বার । ইহার নিকটেই একটা! প্রকা্ড হগজিধ। ইছার গাজে 





ভীর্থপধ্যটনের উদ্দেশ্টু ও লাভ ১৩ 


হইথান। প্রস্তরে ৯৩৫ ছিদিরা (১৫২৮ খৃঃ) খোদিভ আছে। অনেক 
হিন্দুমন্দিয়ের উপকরণ দ্বারা ইহা! নির্মিত হইক্সাছিল। ১৫২৮ খৃঃ বে 
সমর সম্রাট বাবর এখানে স্বৃগয়া করিতে আসিয়া! কিছুদিন অবস্থান 
করিয়াছিলেন সে সমত্য ইহা! নিশ্মিত হয়। পূর্বে হিন্দু ও মুলমানের 
যধ্যে এই মন্দির ও . মস্জিদ লইয়া! অনেক দক হাঙ্গামা হয়। পরে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট জন্মস্থান ও মস্জিদের মধো রেলিং বসাইয়। দিয্াছে। 
এক মন্দিরে রাম, সীভা, লক্ষ্মণ, ভরত, ও শক্রদ্ধের মূর্তি আছে। 
তথায় প্রকোষ্ঠের দরজা একখানা পরদ! দিয়! ঢাকা, একটা 
বন্দোবস্ত না থাকিলে পরদা উঠান হয় না। কি. ভীষণ কলি 
আসিয়। নারাকনের জন্মস্থানকে পর্য্যস্ত গ্রাস করিয়াছে। যেলোরের 
সহিত করথাবার্তা হইল তিনি ব্রাহ্মণ কিনা জানি না। জনি 
বলিলেন যে এখানে একটা বন্দোবস্ত না! করিলে রামচন্দ্রের দর্শন 
পাওয়া যায় না। একবার মনে হুইল প্রত্যাবর্তন করি আবার যনে 
করিলাম যে এ সব লোকজনের যেরূপ চেহারা তাহাতে. তাহারা 
লুটপাট করিয়া আমাদের যথা সর্বস্ব অপহরণ কর! অসম্ভব হইবে ন। 
তিনি বলিলেন যে যাত্রীরা কেহ ৫০৯ ২৫০২ ১০২ ৫০২ ২৫২২ ১২1৯ 
পধ্যস্ত এখানে দিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের উদ্দেস্তে শ্রীরামচক্্রের 
নিকট বরাবর ভোগ দেওয়! হয়। আমাদের সামনেই একজন মহিল! 
৫* টাকা দিলেদ।.. তখনই আমার মনে সন্দেন্ব হইল ।'. আমি 
৯/* তে বন্দোবস্ত করিলাষ পরে পরদ! উঠাইর! রাহনীতার ..মুর্ধি দর্পন 
ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচিজ্ঠম। 
মনে ভাবিলাম কি ভীষণ প্রাভারণ! ! কত উপাকে. হে বাজীদের 
প্রবঙ্গদা করে তাহার ইরত্ব। মাই। অআবোধা। খাঁকিকেই আমাবের 
বাসার ক্পর একজন বারী গিয়াছিল। তাহাকে আমার মতন, গ্ুলোতন 





বু কেদার-বহরি পরিজ্াফণ 


দেখাইয়াছিল শুবং ভীহার লাহনেও সেই আকটী মহিলা ৫৭ রি 
ভোগের অন্ত বাহির রিয়া ছিল |. ২ কী , 
অযোধ্যাতে রামচন্দ্রের চরিত্রের আনেকগুলি ৃ সালে সা 
বিভিন্নভাবে দেখান হইয়াছে । এই সব সুর্ভি নাটির নির্শিত | এব 
স্থানে শ্রীরামচন্ত্র, সীতা ও লক্ষণের সমভিব্যাহারে বকল পরিধান 
করি! বনগমন করিতেছেন, পর স্থানে কোঁধাস্তি কৈকেরী অলঙ্কার 
পরিত্যাগ পূর্বক অতিমান করিয়া আছেন আর রাজা দশরথ অবনত 
বদনে তাছার মান ভগ্ন করিতেছেন, কোথাও চারি রাঙীর তাঁহাদের 
পুত্রঙ্গের কোলে করিয়া দীড়াইয়। আছেন £ কোথাও শ্রীরামচন্ত 
বস্বদেধ বজ্ের অনুষ্ঠান করিতেছেন । শ্রীামচন্্র যে বেদীর উপর 
'অন্ম গ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বাত্রীর! প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন 
বেদীর নিকটে এক জোড়! ধাতা ও একটা উনন্‌ আঁছে। প্রবাহ সীতাবে 
বিবাহ করিয়া আনিলে যে বৌ-তাতের বষজ্ঞ হয় তাহাতে এ উনাদে 
কন্সা এবং প্র ধাতার ভাইল ভাঙা! হুইক়্াছিল। এবিধ নে, 
রকমের চিত্র অবোধ্যাতে দেখা যায । এ ৮ 





মণি পর্বত প্রার 99 হাত উচ্চ, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতি দূ 
খন ভরতের বাটুলাঘাতে ঘে বংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তাহা 
এই পর্বতকে 'অধিবালিগণ নির্দেশ করিরা খাক্ষেন। পর্যদিতির উপ! 
স্এ্রকটী মন্দির ছে তার রাম, লীতা, এ জিনের জাত 
পাছে । এই পর্টা ইট, শখ ও বেপার: 


শি পর্বত, সগ্রীব পর্বত ও কুঝের পর্বত. ১৫ 








 মনিপর্বতেক় নিয়ে ছুইটা লমাধি ধছে, উহার: একস যেখ 
হটাত জব নামক পৈগন্বর সমাহিত আছেন। ' অপর পার্থ 
আমজামের বাগান 1 স্থানটী বেশ মনোরম ফেখিলাষ, তথায় অযুর 
স্বরী নৃত্য করিতেছে। অপর স্তপ ছুইটা পাদান্ত উচ্চ। স্ুত্রীব 
'পর্কাত প্রায় ৬ হস্ত এবং কুবের পর্বত প্রায় ১৪ হস্ত উচ্চ। অনেকে 
বলেন ইহা বৌদ্ধ-সতপ। খর সার দ্নি করিতে আমরা তীর দি দিবস 
'শিয়াছিলাম। : 

 ষখন সর ভ্রষণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন টে 

অত্যন্ত ক্লাম্ত বোধ হইতছিল। শীস্তির খুসখুসে কাশি হইয়াছে । 

এখানে বানরের অনেক উপক্রপ। বাহাদ্দের খোলার : খর 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয্ঈ। খোলার উপর কাট! দিয়া! বাখিতে হয় নাচেৎ 
ভাজিরা ফেলে । এই প্রকার প্রাস্তার লেম্প-পোষ্ট ও মন্দিযের ছোট 
ছোট চুড়াগুলিতেও দেখিলাম কাট। দিয়! বাধ! রহিক়াছে। 

রা মতা তি 
দায়, যানি 585 





ইন হি 


সকালে মণিবাবার আশ্রমাভিমুখে আমি এরকাই রওনা হইলাম । 
একখানা এক। করিয়া চলিলাঁষ কারণ সহর দিয়া গেলে অঙ্ক 
খ্রি ফিরিয়। ককেক মাইল রাস্তা উলিতে 'হয়। নদীর তীরে 
_ওপীহুছিয়। অবগত হইলাষ যে বাবাজি বাণুচড়ের যধ্যে ঢালা লিশীণ 
ক্রিয়া বাগ করিতেছেন এবং সে স্থান প্রা ১২ মাইল হইবে? : ্যাসুর 
উপর দি বাইতে হইবে । আকা বিদ্ান্ঘ করিয। লাখ পক -পরতুজে 
বালুর মধ্য দিষ্কা হীরে বীন্ধে অগ্রসর হইতে । 











5৬ ০ কেদার-ব্ধরি পরিজেমণ 


পাসপা্পস্িপীশ পিপাসা পাশাপাশি পিশিপাসিশা ৭ পেস্ট আশি লা লাস পাপা 


যেদিকে চাই কেবল বালুর মরুভূমি । যখন মণিবাবার শ্রমে উপস্থিত 
হইলাম তখন বেলা প্রায় ১*ট1 বাজিয়াছে। সকলেরই আহারাফি 
হইয়া গরিয়াছে। করেক মাসের জন্ত এই বালুছড়ের মধ্যে সামার 
কুড়েখর নির্দীণ করিয়। কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে এখানেই রাস 
করিরা থাকেন । সরযুর তীরে বড় আশ্রম আছে, তথায় অনেক 
শিশ্ত আছে। আমি বখন উপন্থিভ হুইলাম তখন বাবাছ্ি ধ্যানে 
নিমগ্র ছিলেন, একজন শিষ্য বলিলেন যে কিছু সময় পরে সাক্ষাৎ 
হইবে । আঁষফি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, প্রায় $ ঘণ্টা 
পর সাক্ষাৎ হইল বাবাজি আমাকে প্রসাদ লইতে বলিলেন । আমি 
উত্তর করিলাম যে আমার মাতাঠাকুরাণী আমার জাহারের নিমিত্ত 
পেক্ষা করিতেছেন ;) এমতাবস্থায় কি করিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
পারি? তিনি বলিলেন তাহাতে কোনও দোষ হইবে না, আর এই 
রাম ঘাট অপেক্ষা উৎ্কষ্ট ঘাট আর কোথাও নাই। আমি আর 
ব্বিরুক্ধি না করিয়া লরযূতে দান তর্পশ শেষ করিয়া চাঁধরখালা পরিধান 
করিলাম, পরে প্রসাদ তক্ষপ করিলাম। গ্রসান্দ খিচুন্দী ছাড়া দার. 
কিছু নয়। পরে দেখিলাম ববাজী বিশ্রাম করিতেছেন একটা মোরাতে 
মাথা রাখিয়া মাহুরের উপর শয়ণ করিয়! আছেন। আমি আর তাহাকে 
বিরক্ত না. করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম । এবার জর বানলুচড়ের মধ্য 
দিয়! হাটিবার মার্য নাই কারণ বানু, এত গরম যে তাহাতে পা 
রাখিলে পায় ফোফা পরার মত যন্ত্র! হয়।. তাই সরযূর তীর মিয়া 
ভিজ! আাটির উপর বিজ হাটিতে লাগিবায়। রাম দ্বাট হইতে 
ভিউ হইবে । এইফ্কাবে বাযায কিরিতে 

কোনও প্রকাক্স কষ্ট হয় নাই$ অধোধ্য ্রতৃতি স্থানে বেলা ১*টার 
থয আর খালি পাস ছাটিতে পার! যার না, . বালু ও পাথর এ গর 
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রি জণী অতি না শর শিপ পর পর পি মি লাল সি সী 


বোধ হয় যে, যনে হয় বেন পার তলা আগুনে রর 'এলজই 
সকলে স্কুতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

বাসায় পৌঁহুছিয়া শুনিলাম যে ঘরে বানর চুকিয় একখান! 
কাপড় চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছিল পরে তাহাকে কিছু খাবার দিয়া 
কাপড়খানা আদীয় করা হইয়াছে। এই প্রকার চুরি অহরহই 
হইয়া থাকে। কিন্তু রাত্রিতে কোন উপন্রব নাই। 

আজ সন্ধ্যার সময় একদল যাত্রী, পুরুষ একজন ও স্ত্রীলোক ৬ জন, 
বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং আমাদের 
বাসায়ই থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন । তাহারা বলিলেন এখন "সর 
রাস্তা খোল! নাই। গভর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়! দিয়াছে কারণ গাড়োয়াল 
দেশে অত্যন্ত ছূর্ভিক্ষ । শুনিয়াই আমাদের ষনট! দমিয়। গেল। এখন 
নারায়ণ ভরসা । তাহাদের , নিকট রাস্তার অনেক খবর পাওয়া 
গেল। একজন রেলের এসিষ্টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টার আজমির হইতে 
এখানে আসিয়াছেন, তিনি কাশী, গয়া, প্রয়াগ ও হুরিঘ্বার ঘুরিয়। 
ফিরিবেন। তাহার নিকট অবগত হইলাম যে, তাহাকেও সেই ৫*. 
টাকার ভেট. দেওয়ার প্রলোভন দেখান হইয়াছিল কিন্ত তিনি 
ব্যাপার সহজেই অনুমান করিয়া নিয়াছিলেন। অস্ঠান্ত ফেব মস্দিয়ে 
কোনওপ্রকার জোর জুলম নাই, ছুই এক পয়স! টিন 
তার | 

১৭ই জ্যৈষ্ঠ__ | 

সকালে একথানা এক ভাড়া করিয়া বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ও কুণ্ড 
দর্শন করিতে রওনা হুইলাম। এই স্থান্টা আমাদের বাঁস! হইতে 
নেক দূর বোধ হইল। একাতেই প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়! গেল। 


শী সারি পলি এন পপির এ পিট পাত পাস া পান পাজি? তা ও নিল সটিপা তাস পর পা পা পপি পা পিন লাস পাসপ সিলিকন পল লা ০ 


বশিষ্াপ্রমে “ঘগবতীর প্রতিমুত্তি আছে এবং নিকটে একটা পাকা 
কৃপও আছে। এসব এখন জীর্ণ" অবস্থায়। নিকটেই এক 'সাধু 
'গীকা বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন, বাড়ীখানা বেশ ভাল হইয়াছে ইহাতে 
অনেক লোকের স্থান হইতে পারে। সন্নিকটে একজন সঙ্যাসী 
একখানা কুঁড়ে ঘরে ঘাস করেন। 

স্বঘার ঘাটেই সকলে জান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিগুদান, দান “শু 
ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকেন। ঘাট পাকা করিয়া বাধান। 
বর্ষার সময় এই পীক। ঘাটের সাহাষ্য নিতে হয়, আমরা যে সময় 
গিয়াছ্ছিলাম তখন ঘাট হইতে অনেক নীচে বালুচড়ের মধ্য দিয়া 
বাইয়। জলে নামিতে হইত। সকালে ও সন্ধ্যায় রামায়ত বৈষ্ণবগণ্ 
রাম ঘাটে বসিয়া মধুর রাম নাম উচ্চারণ পূর্বক যখন স্তোত্র পাঠ 
করেন তখন ইছা শ্রবণ করিলে মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ 
উৎপন্ন হয় এবং মনপ্রাণ ভগবানকে অর্পণ শা করিয়া থাকিতে 
'পারা যায় না। রাম নাম এখানকার সকল নগরবাসীর মুখে 
লাগিকয়্াই আছে। কি আশ্চর্য্য রাম নামের গুপ, এমন+ মোহিণী 
শক্তি আর কোনও নামের মধ্যে আছে কি নাঙ্কানি না। এই রাম 
নাষের গুণেই পাথরও সাগরে ভাসিয়াছিল ; “বামীয়ত বৈষ্ণবের 
সংখ্যাই নগরবাসীদের মধ্যে বেশী। অধোধ্যাতে জৈন সম্প্রদায়েরও 
কয়েকটা মন্দির আছে। প্রতি বৎসর রাষ নবমীর সময় খ্রস্থানে 
মহাসমারোহের সহিত প্রকাণ্ড স্ষেলা হইয়া! থাকে তাহাতে কয়েক 
লক্ষ লোকের সমাগম হর। এ. স্থানে বৈষ্ণবদের ছয়টা ছাউনি 
আছে? অর্থাং_ বার 

_ মুনিবাবার ছাউনি, মণিবারার : ছাউনি তপেনিির ছাউনি, ( বড়.) 
রদুনাথ দাসের ছাউনি, প্রসাদ দাসের ছাউনি ও রাষসোভা দাসজীর 
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ছাউনি। ষকল ছাউনিভেই বু শিক আছে। ছ। এক একটা ছাউনিতে 
বিরাট ব্যাপায়। 

আমাদের পাণ্ডা বিশ্বের হানা হ্যা 
কিশোর বেণী গ্রসাদ আমাদিগকে সকল সময়েই তন্বাবধান করিয়াছেন 
বং বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন । এজন্য কাছারিগকে আমরা ধন্যবাদ 
দিতেছি। 

বিকালে পাণ্ডা ঠাকুরকে ৬২ টাকা দিয়া পদধুলি গ্রহণ করিলাম । 
তিনি আর আপত্তি করিলেন নাঁ। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া আমর! 
ট্টেশনের দিকে রওন!ছ্ুইলাম। এবার আর এ্রকা কিন্বা ঘোড়ার গাড়ী 
নয়। একটা গরুর গাড়ীর মত গাড়ী কিন্ত ইহা মানুষে টানিয়া নেয়, 
ইহাতেই আমরা বেশ আরামে গিয়াছিলাম। ষ্টেশনে দেখি অনেঞ্ 
লোক ট্েণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমর! প্লেটফরমে ঢুকিয়। 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বারেন্দায় একখানা বিছানা করিয়া 
শাস্তিকে শোয়াইয়া রাখিলাম। দেখিলাম একজন বাঙ্গালী একম্থানে 
প্লেটফরমের উপর একখানা কাপড় 'বিছাইয়৷ শয়ন করিয়া আছেন। 
অন্রসন্ধানে জানিলপাম যে তিনি 'বদরিফাশ্রম 'হইতে ফিরিয়াছেন এখন 
কাশী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 'করিবেন। তিনিও বলিলেন যে 
ব্াস্তা গবর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়াছেন কিন্ত রামনগর 'হইয়া যাওয়া যায়, তথায় 
পুলিশ নাই। খরচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করাতে তিনি বলিলেন যে বদরিকা- 
শ্রমে পাশ্ডাকে সোণার খড়ি চেন ও নগদ ১২২৭ টাকা দিয়া মাটি খরিদ 
করিঘা দিঘ্াছেম এবং এক জোড়া নৃতন বুটক্জুতা কলিকাতা 'হইতে 
আনিয়াছিলেন তাহাও ছিড়িয়া পিয়াছে। অনেক স্থানে লব ভারতই 
খাইতে হইয়াছিল। -কোখা'ও তরকারী পাশা যায় মা, আর ডালও সিদ্ধ 
হয় ন।-গ্জাষাদের কিন্ত এত-অক্গুবিধা ভোগ করিতে ইয় নাই। জঙ্ঈের 








ব  কেদার-বদরি পরিজ্রমপ 


সা সপ স্টপ সশ্সসপসসপর অপ আপা 


তরকারী দিয়াই আমরা বেশ আনন্দে পরিতোষ সহকারে ভোজন 
করিংাছিলাম; সে কথা পরে বলিব। রাত্রি একটার সময় গাড়ী 
ছ্মাসিল। ষ্টেশনে আমাদের অনেক সময অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । 
অযোধ্যা ছাড়িয়া কিছু সময় পরেই আমরা ফযজাবাদে (পৌহুছিলাম। 
এএখানেও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে কিন্তু আমর! আর নামিলাম না। 
"পর দিবস সকালে লক্ষৌ পৌহুছিলাম । 


লক্ষ 


:. *যেস্থান এক সময়ে নবাবী আমলে অমরাবতী ছিল সেই স্থানে 
ব্দাসিয়া আমরা সকালে আটটার সষয় পৌহুছিলাম | ষ্টেশনটা খুব বড়, 
ক্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম । 
অনুসন্ধানে জানিলাম লাল! ছেদিলালের ধরম্শাল। খুব ভাল) আমর! তথায় 
উপস্থিত হইয়া দ্বিতলে ঘর ভাড়া করিলাম, এক তালাতে ভাড়া লাগে ন1। 
উপরের তালায় রোজ এক টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হুয়। একখান। 
ক্রসিবার ঘর, একখানা শরন ঘর ও ছাদের অপর দিকে রাকা ঘর” 
পায়খানা ও জলেব কল আছে। ঘরে গলিচাবিছান, চেকার টেবিল ও 
নেওয়ারের খাট আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্ঠ পশ্চিমে ঢুই 
শ্রেধধীর ঘর আছে ধর্মশালা! ও সরাই; বর্দরশালাতে ভাড়া লাগে ন, 
সদাশয় ও পর্ছুঃখ কাতর ধনীগণ বু অর্থ ব্যয্ধে বড় বড় ধর্ষ্শালা স্থাপন 
করিয়াছেন । আর সরাইয়ে: ভাড়া নেওয়া হইয়! থাকে । দরিজ্র অথবা 
ব্যবসারী ব্যক্তিগণ অর্থোপার্জনের নিমিত নির্মাণ করিয়াছেন । সরাই 
গ্তলি সাধারণতঃ অপরিষ্কার । তাহাতে ভদ্রলোক. থাকিতে পারে ন।। 
আমর! বাজার হইতে চাউল. ইত্যাদি খরিদ করিয়া! রাক্সা করিলাম । 
. পরে কিঞিৎ বিশ্রামের পর.একখান! উঙ্ম! ছাড়া করিয়া! সহুর ভ্রষশে রাহির 


শিপন পপি পাপা পাপন িলা 





লক্ষ ই 


শক্ত পাস শিপ পর শপ বাম পাপ পাত পরস্পর পপি শী. পা? পিপল পা 


হইলাষ। ন্ট হিসাবে টঙ্গার বন্দোবস্ত করিলাম । মোটের উপর ছ্‌ই 
টাকা লাগিল। ১1 সময় বাহির : হইয়া সন্ধ্যা পর্থয্ত যে সমস্ত 
দর্শন করিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দিলাম | 

লক্ষৌ গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানের নামোৎপত্তি 
সম্বন্ধে এই প্রকার জন প্রবাদ ষে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া লক্ষ 
হুইতে প্রত্যাবর্তন করার সময় লক্ষ্ণকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । লক্ষ্মণ এইস্থানে স্বীয় প্রাসাদ নির্বাণ করাইয়! নিঙ্গ নামান্ু- 
সারে লক্ণপুর রাখিলেন। পরে কালক্রমে লক্ষ্ণপুরই অপত্রংশ হইয়া 
লক্ষৌতে পরিণত হইয়াছে । মুসলমান রাজত্বের সময়েও এইস্থানে রাজধানী 
ছিল এবং ইংরাজ রাজত্বের সময়ও এ স্থানের সম্মান অক্ষু্ রহিয়াছে) 
 সিপাহীবিদ্রোছের সময় লক্ষ ভাহাদের একটা কেন্্রস্থল ছিল। 

ল্পেস্িডেশ্সি__ প্রথমেই 'আমরা বেসিভেক্সি দেখিতে চলিলাম ॥ 
এখন ইহার ভগ্নাবশেষ বর্ভযান এবং সিপাহীবিদ্রোহের সময় যত গোলা- 
গুলিতে নিরীহ প্রাণীদের জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল তাহা! স্মরণ করাইয়া 
 দেয়। নবাব সাদৎআলি খান ১৮** ত্রীঃ অঃ এই রেসিডেশ্লি তাহার 
ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের জন্য নিষ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে এইস্থানে 
চুকিতেই 1321157 50870 5289 দৃষ্টি পথে পড়ে, কর্ণেল বেলির নাম 
অনুসারে ইহার নাম হইয়াছে । তিনি সর্বপ্রথম কর্শচারী ছিলেন । রাস্তার 
দক্ষিণ দিকে রেসিডেন্সি গৃহ । যখন সিপাহীরা নানা স্থান হইতে এই 
স্থান আক্রমণ করে তখন বিখ্যাত সার হেন্রি রেক্স রেসিভেপ্ট 
ছিলেন। তিনি এস্থানে সকল ইংরাজ নরনারীকে প্রায় ৬ যাস সমস্থ 
আশ্রয় প্রদান করতঃ বিদ্রোহীদের হন্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ২রা 
জুলাই ১৮৫৭ খুঃ অঃ: ৮ইঞ্চি শেল হারা তিনি আহত হন; এই শেল 
খিড়কি দিয়া ঢুকিয়| ফাটিয়া! যায়। আহত হওয়ার পরে ভাতা ফেরান 





২২ কেদার- বম্সরি,পরিভ্রমণ 


লিপ সিল পতল শিস 


সনপিকটস্থ তাহার গৃহে নিরা যান কিন্ত াহাকে আর বাচাইতে পারিলেন 
না। তীহার বাস ভবনে এগ্গনও গোলাগুলির চিহ্ত বর্তমান আছে! 
স্ীলোকগণকে তোষাখানাতে রাখ! হইয়াছিল কিন্তু এখানেও একটা 
গোলা আসিয়া জনৈক রমণীর মাথা উড়াইয়া দিয়াছিল। সেই গোলার 
দাগ এখনও সেই স্থতি উদয় করাইয়া দিতেছে । হেন্রী লরেন্সের 
সমাধির উপর লিখা আছে--চব০£.155 [21115 [,21751205১ 51০ 
11৮50 £০ 4০0 1715 400. রেসিডেন্সির নিকটে--৮/5£01) 60৩ 
অর্থাৎ এখানে থাকিয়া ছুরবিক্ষণের সাহায্যে শক্রদলের গতিবিধি 
পর্য্যালোচনা করা হইত । 

তায়খানা মৃত্তিকার নিম্নে সিন এখানে স্ত্রীলোক ও. 
ছেলেপিলের৷ আশ্রয় নিয়াছিল। তায়খানার উপরের কুঠরিতে 
রেসিডেন্সির সমস্ত স্থান ও সকল ঘরের নক্সা সম্বলিত একটা মডেল 
রক্ষিত আছে! আমরা গরমের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন তায়খানাভে 
চুকিলাম তখন বেশ আরাম বোধ হইয়াছিল। আমাদের গাইড সমজ্ঞ 
স্থান দেখাইরাছিল এবং তাহাদের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন । লোকটা 
বেশ অমায়িক। আমাদের থুব পিপাসা লাগিয়াছিল, নিকটে একটী 
পাকা কুয়া আছে কিন্তু আমাদের সহিত ঘটি কিন্কা রূলি না থাকাতে 
গাইডকে বলিবামাত্র সে আগ্রহ সহকারে জল উঠাইয়। দিয়! আমাদের 
তৃষা! নিবারণ করিলেন । জাতির কথ! জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে তিনি 
ব্রাহ্মণ কাজেই আমাদের জলপান করিতে আর ধোন আপত্তি থাকিল 
না1। তাহাকে কিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া আমর] বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

স্মচ্ছিভ্ডন্বন্ন_ষে উচ্চভূমিতে এখন কিং জঙ্জ মেভিকান 
কলেজ নির্মাণ হইয়াছে তথায় পুর্বে কেল্লা ছিল এবং সঙ্লিকটস্থ উচ্চ 
ভুয়িকে লক্ষণ টিলা বলে। ইহার, উপর আওয়েঞেবের নির্ষি একটা 


পট পিল ০০ রী সী সী লী শপ পসত৮- পালা পাক আলাপ সিকি শী শি পীর প্রা লাস, 


মসজিদ আছে। আমি. আর একটা কথা (লিখতে ভুলি গিয়াছি। 
রেসিডেন্সি দর্শন করিবার পূর্ব্বে আমরা বাহুর দেখিতে গি্লাছিলাম কিন্ত 
“সে সময় উহা বন্ধ ছিল, পরে ফিরিবার কালীন আমর দেখিয়াছিলাম। 
ইন্মামমব্াড়ী যচ্ছিভবনের নিকটে নবাব, আসফ উন্দৌলার 
ইমামবাড়া। ইমামবাড়া। শবের অর্থ “চ80721005 01502” আউধের 
শিয়া মুসলমানেরা এই নাম দিয়াছেন। কি বিরাট ভবন! ১৭৮৪ থু: অঃ. 
ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়) সেই সময় নরনারীগণের সাহায্যার্থে, এই নুবৃহৎ, 
প্রাসাদ নির্িত হইয়াছিল। যে সব লোক দিনে কাজ করিলে, 
লজ্জাবোধ করিতেন তাহার! রাত্রিকালে কাজ করিয়া পারিশ্রমিক 
পাইতেন। এই বিরাট ভবন দেখিতে যেমন হুন্দর, ইহার গঠনও 
তেমনি দুঢ়। ইহার প্রাচীরের বেধ ১২ ফিট, একটা প্রকোষ্ঠ 
১৬৩১৫৫৩ ফিট এবং উচ্চতা ৪৯ ফিট। এই কক্ষের ছুই পার্শ্বে অষ্টভূজ: 
কক্ষ আছে, উহ্বার ব্যাস প্রায় ৫৩ ফিট। কক্ষের উর্ঘভাগে 
লাল পাথরের নির্মিত বারে আছে। সমস্ত দ্বিতলটাী একটা গোলক: 
ধাধা, একবার প্রবেশ করিলে পথপ্রদর্শক সন্ধে না থাকিলে পুনরান়. 
বাহির হইবার আশী. একপ্রকার অসম্ভব! প্রবাদ এই যে নবাব. 
অন্তঃপুরবাসিণী মহিলাগণের সহিত নুকোচুরি খেলিতেন। মধ্যের বৃহৎ 
কক্ষেরমধো নবাব আসফউদ্দৌলা চির-নিত্রায় নিদ্রিত- আছেন এবং. 
সমাধির চতুদিক রৌপ্য নির্মিত রেলিংছবারা বেছিত। আর সন্থুখে, 
সোনার ও নকল পাথরে শোভিত পাগড়ি আছে। এখানে : কতকগুলি" 
ঝাড় এবং স্থবৃহৎ ইমাম্বাড়ার সম্মুখে একটা ছোট ইমামবাড়া আছে।. 
ইহাকে হোসেনাবাদ ইমামবাড়া৷ বলে, ইহা মহম্মদ আলী যাহের কর্তৃক. 
নির্ষিত হুইয়াছিল। মহুরমের সময় নার আনোক: মালার. 
পরিশোধিত হয়। এ 248 ৫3 


কালা শপ লোপা ভনজিিা ্পা টা পপ সপ পাপা শিলা সপ অপি শি পা স্পা যব, পাকা এস পপ্্িউঠা রণ এও. 


। কচতিদন্রা__অথবা [8109 0905. ইমামবাড়ার পশ্চিম 
ধারের তোরণের নাষ। এই রুষিদরজার উচ্চতা ৬* ফিট।: ইমামবাড়ী 

24 ' দেওয়ার 
জনা হইয়াছিল । 


 হেসেইনাবাদ স্ার্ক- (এখানে 01০9০ 8০৭৪৮ এবং 
এ 0212 আছে )। এই ঘড়ির মন্দির ১৮৮১ ইং তৈয়ার, 
হইয্সাছে--এবং [০৮145 (ড51151%তে আউধের নবাবদের তৈলচিত্র 
আছে । এই গৃহের নিয়েই একটা পুকুর আছে তাহার পাড় সব বাধান ). 


হেসেনাবাদের ইমামবাড়া (১৩ 781509 ০11186 )_ 
ইহার সংলগ্ন একটী উদ্যান আছে তাহাতে তাজ মহলের অনুকরণে 
একটা ছৌঁট ভাজ নির্মিত হইয়াছিল। এই তাজের দক্ষিণ ধারে 
যসজিদ আছে। এই ইমামবাড়ার প্রাঙ্গণের পশ্চিম ধারে একটা, 
অট্রালিক! বিদ্যমান তাহার নাম ইমামবাড়া সৌধ । এখানে মহম্মদ আলী: 
ডিন প্রকোষ্ঠে বিতক্ত এবং পার্থে আরও ছোট £ছার্ট কক্ষ মাছে। 
মধ্যের হুলটা খুষ বৃহদাকার অভ্যান্তরিশ প্রকোষ্ঠের ভিত্তি খুব উচ্চ এবং 
তাহাতে রৌপ্য নিশ্িত একটা তাজিয়া আছে। পার্থের কক্ষের মধ্যে 
আরও তানিয়া আছে তাহা মোষ ও কাঠের নির্শিত এবং প্রতি 
বংসরই ইহা নৃতন করিয়া তৈয়ার করান হয়। মেজে শ্বেত ও কাল 


হেসেনাবাদের- ইমামবাড়া | খ€ 


রাধা পল ০০২০ ওল পাপা পপ বাপ্পা 


হলের যধ্যে. কার্যাবলি পরিবেক্ষণ করার জন্ত. ছোট ছোট খিরকি। 
আছে, তথায় বেগমেরা বসিয়া সকল কার্যাবলি দর্শন করিতেন। 
এই  ইমামবাড়ার আয় দেড় লক্ষ টাকা। এই ইমামবাড়াও. 
আসফ উদ্দৌলার ইমামবাঁড়া রক্ষণের জন্য এবং দান ও বিস্তাশিক্ষার, 
জন্য নবাব মহপ্মদ আলী শাহ ৩৬ লক্ষ টাক ট্রার্টির হাতে রাখিস 
গিয়াছেন। : 
জুত্বাঁমস্জিদ-_হোসেনাবাদ ইমামবাড়ার পশ্চিমে অবস্থিত ৷. 
মহম্মদ আলী শাহ ইহার নিম্্ীণ কার্য আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ হইবার 
পূর্বেই মৃত্যুমুখে পত্তিত হন। পরে বেগম ুক্বা জেহান কর্তৃক ইহার 
কার্য সমাধ। হয়। 

ভিক্টটোল্িস্রা লার্ক- এখানে ভিক্টোরিয়ার একটা ব্রঞ্জের 
প্রতিমূত্তি আছে। ইহা লক্ষৌর মিউনিসিপালিটী তৈয়ার করিয়াছিল। 

চল্চ আধা হবেন আাজান্প্র- বাজারের রাস্তা 
এতই অপরিস্র যে ছইখান! গাড়ী পাশাপাশ্রিভাবে যাইতে পারে না। 
অপরাহ্ণ ২টার পর তথায় গাড়ি যাইতে পারে ..নাঁজ্পবের। হাটি 
এই স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। 


ক্েইউস্পল্রবাপ__একটা সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে ্রেধীবন্ধ- 
ভাবে দ্বিতল অস্টালিকাশ্রেণী অবস্থিত । টির নবাব ওয়াজাদ- 
আলীর বেগমের বাস করিত । 

এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত একটা স্থুবৃহৎ শাদা? ডি 
বলে। ওয়াজাদ আলী সাহ এই ভবন ৮* লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মাণ: 
করিয়াছিলেন এবং প্রমোদভবনরূপে ব্যবহার করিতেন। এখন 
এখানে সাধারণের সত! সমিতি হইয়া থাকে । : প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার 
পূর্ব ধারের ফটককে লাখী দরজা বলে অর্থাৎ এই দরজা নিশ্মীপ 


সত কেদার-বদদি পারিজষণ 
টানিকনিরিি ুত্রা বায় হইয়াছিল । ইহার চুদিকের অসটালিকায় 
বিভিল্নদেশীর রূপসীগথ পদ্ধীরূপে বান করিতেন। খোঁজা ও স্রীলোক 
ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না । নবাবের প্রায় ভিনশত 
পদবী ছিল। ইহাদের সহিত সর্বদাই বিলাসে মগ্ন থাকিতেন। তীহার 
“এ প্রকার বিলাসিতা আমরা এখন কল্পনাও করিতে পারি না! আর 
তাহার রাজ্যনাশের হেতুই এই বিলাসিতা । বারদারীর উত্তর ধারে 
-লক্ষৌর ষাছুঘর | | 

_ শাখদরঙগার সম্মুখে কইসর-পছন্দ বা রোসন-উদ্দৌলা নামক একটা 
সুন্দর অট্টালিকা। ইহার সম্মুখে “শেরদরওয়াজা* নামক সিংহছার। 
সিপাহীবিদ্রোহের সমর নীল নামক একজন সেনাপতি আহত ঠহইয়াছিলেন 
বলিয়া ইংরেজেরা ইহাকে “নীলদ্বার* বলেন। 


ব্যদ্দ্বেক্স - এখানে আসামের ডফলাদের প্রতিমূর্তি দেখিয়া সেই 
সুদূর আসামের কথা মনে পড়িল। অপর দিকে নবাব সাদতআলী 
খান ও তাহার পদ্ধীর স্ম্মান্থি ক্িল্তাহাদের মৃত্যুর পর 
তাহাদের পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দার কর্তৃক নির্মিত হুইয়াছিল। নীল 
'্থারের পূর্বদিকে সাত্রাজ্ি সিটিভি সমন্ধে 
পাখল্লেক প্রাতিস্মুক্তি। | 

ছোত্রসঞ্িল্ল__এই প্রাসাদ নশীকউদ্দিন ই তীস্থার, 
বিবাহিতা পত্বীগণের বাসের নিমিত্ত নিষ্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার 
ছুড়াতে ন্বর্ণনির্ষিত ছত্র আছে বলিয়াই ইহাকে ছত্রমঞ্জিল বলে। 
এখন এখানে 8460 5০৪51০5 ০15 (ক্লাব ত্র) ইহার প্রাঙ্ষনের 
আধ্যে আরও অনেক ঘর আছে। . ছব্বনঞ্জিলের সন্নিকট বাম বারহারী 
সাধারণের পুস্তকাগাররূপ ব্যবন্ধত হইতেছে । হিয়া 


হেসেনাবাদের ঘর ইমামবাড়া ২৭. 


পাম্পি মত পাপ দা প্যাক ক পি চর ০০, সী হরিপদ লিপ পরী 


আতিমহাল-_ছাদের খিলানের। বে কোনও কারুকা 
স্হান নাম হইয়াছে কিন্তু এখন আর সেই সব. 57৬8 
মতিও নাই সে হিরাও নাই! নবাব সাদৎআলি খান নদীর পারে যে 
সব প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন ইহা তারই অন্ততম। এই 
প্রাসাদের সম্মুখে বন্তজস্তর মন্লযুদ্ধ হইত। পরে সিপাহীবিদ্রোহের সময় 
১৭ নবেম্বর ১৮৫৭ ইং তারিখে এই স্থানের উপর গোলাগুলি চলিয়াছিল। 
এখন ইহা বলরামপুরের মহারাজার সম্পত্তি । 

»াহন্নজীষ্চ-_গাজিউদ্দিন হাইদার তাহার সমাধির জন্া নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। * 

সেক্স আগনবাব ওয়াজিদআলি থা! তাহার 
“এক পদ্ধীর জন্য এই উদ্যান নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর 
স্বারা বেষ্টিভ। সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রায় ২*** সৈন্য এইস্থান 
অধিকার করিয়া ৯৩ নং হাইলাগার সৈন্তের উপর গোল! বর্ষণ 
করিয়াছিল। পরে অবরোধিত হুইয়া সকলে কালগ্রামে পতিত হয়। 
প্রাচীরে এখনও গোলার চিহ্ন বিদ্মান আছে। ইহ! ছাড়া বেনারশী 
বাগ, লামার্টিনিয়ার কলেজ, দিলকুসা৷ প্রাসাদ, আলম বাগ, সাত খণ্ড- 
একটা অসম্পূর্ণ অন্টালিকা ), মচ্ছিভবন হূর্গ, উইঙ্গফিল্ড পার্ক, 
'লৌহসেতু, হুজরৎবাগ, ক্যানিং কলেজ, গোরস্থান, বেলিগার্ড, ফারহাৎ 
বক্স, হুম্থুর বাস, বিবিয়াপুর প্রসৃতি উল্লেখযোগ্য । রর | 

আমরা এসব স্থান দর্শনান্তে সন্ধ্যার পূর্বে ধরম্শালায় ফিরিলাম। 
'রজাতে ভাল! লাগান ছিল কিন্তু দরজা খোলার পর আমার হাতব্যাগটী 
খুলিতে গিয়া দেখি ব্যাগ আর খোলে না। তখন যনে সন্দেহ, হইল 
“যেকেহ ঘরে ঢকিয়া চুরি করিতে গিয়া বোধ হয় ব্যাগের তালাটী 
নষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তখন ব্যাগটী হাতে করিয়া রাস্তায় বাছির, 








পা অপরালা কাতলা পান 


হই ভোর দে কোনও হবি্বীকে দিরা খোলাইতে পারি বিনা । | 
নিকটেই রাস্তার উপর একজন কারিগর ছিল সে তাঁলাট! ভার্গিয়!: 
ফেলিল তখন দেখিলাম কিছুই অপহৃত হয় নাই। প্রায় অর্থ ঘণ্টা 
বসিয়া থাকিয়া তালা ঠিক করাইয়া নিলাম। এটি 
রাখির! বাজারে বাহির হইলাম । | 

আবশ্তকীয় জিনিষপত্র ধারা বডির বন নামি পা *টার সময় 
ধরম্শীলাতে ফিরিলাম তখন শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল । 
সমস্ত দিবস দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছিল, বিশ্রামের সময় পাই নাই-_- 
' তাহা ছাড়! অতিরিক্ত পরিশ্রম ও গত রাত্রির অধিকাংশ সময়ই জাগরণ' 
করিতে হইয়াছিল এই সব কারণে অবসন্নদেহে আহারাদি করিয়া 
ধরম্শালার বারেন্দায় বিছানা করিয়া শয়ন করিলাম । প্রত্যুষে 
প্রাতক্কত্য সমাপন করিয়া বিছানাপত্র বাধিরা ষ্েশনের দিকে রওনা 
হইলাম |”. 
| লক্ষৌতে কি দৈছিলার ? দেখিলাম নম্বর জগতের স্থতিচিহ্ন 
কালের পরিণাম, কামিনীকাঞ্চনের রঙ্গতুমি আর দেখিলাম অনিত্য 
সংসারের তৃরি তৃরি দৃষ্টান্ত | এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও ফয়জন লোক 
প্র কালের ব্যবস্থা করিয়! থাকে ? প্রতিদিন দিখয়াপির উদয়ে আমরা 
কতই কল্পনা জনন! করিয়া খাকি, কতই ব্যবস্থা করিয়া খাকি, কতই 
আশাভরসা ' করিয়া থাকি, কিন্ত দিনের পর বখন নিশার ক্রোড়ে 
হতচেতনব২ নিদ্রাতিভূত হইরা পড়িয়া থাকি, তখন সে সব সংকল্প 
থে কোথায় চলিয়া যায় তাহার তত্বের আর কি কোন জ্ঞান থাকিতে 
পারে? প্রতিদিন নিজ্রার সময় সমুদয় বাহ্বস্তর বিয়োগ ঘটিয়া থাকে 
তাহা দেখিয়াও আমরা! নিত্য ও জনিত্য বন্ত চিনিতে পারিভেছি না! 
পাধিব ভাব বিস্তৃত করিয়া দ্লিন যাপন করা যানবের একমান্র লক্ষ্য 








পা্পা্পিম্পাসিস্পিা্পিস্পিসপিপাপাস্পাপা দিস স্পা পাস ৯০০/৭৫৭০ পের 


বলিয়া বুঝা যায়। কু হব 
উন্নতি সাধনই প্রধান বত; নানাবিধ ভাব বদ্ধিত হইলে তাহাতেই 
সর্বদা ব্যাপূভ থাকিতে হয়। কাজেই আর আত্মার উন্নতি সাধনে 
'কেহ কোনওপ্রকার কার্ধ্য করিয়া সুবিধা পার না। কামিনীকাঞ্চনের 
অন্বেষণে সকলেই ঘুরিয়া বেড়ায় । জীবনের দিনগুলি শান্তিতে কাটাইবার 
নিমিত্ত সকলেই আগ্রহ করে। কিন্তু যখনই সংসারে নুখান্বেষণ করিয়া 
ক্লান্ত বোধ হয় তখনই শাস্তির জন্ত স্থানাস্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়, আর 
তখনই ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত হয় 

লক্ষৌর নবাবগণ যখন বিলাসসাগরে মষ্ঈ থাকিতেন তখন তাহারা 
দি একবারও পরকালের চিন্তা করিতেন তাহা হইলে তাহার! নিলিপ্ত 

সংমারীর অভিনয় করিয়া যাইতে পারিতেন: এবং জগতের কত ইষ্ট হইত 
তাঙ্ছা বলা যার না। আসল লক্ষ্য ্রষ্ট হইয়া তাহারা শুধু বিলাসিতার 
প্রমোদ কানন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 


নৈমিষারণ্য 

১৯. জৈষ্ঠ__ 
লকালবেলা ৭॥ টার সময় লক্ষৌ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১১ টার 
সময় নিমসার ষ্টেশনে পৌহুছিলাম। আমাদিগকে বালামৌ ষ্টেশনে 
গাড়ী বদল করিতে হইয়াছিল। নৈমিষারণ্য ষ্টেশন হইতে অর্ধ মাইলের 
মধ্যেই অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে আমরা হাটিয়া অসিলাম, কণ্ষরের 


রাস্তা, ও বালিরাশিত্প উপর দিয়া হাটিতে মাতাঠাকুরাণীর কিছু কষ্ট ৰ 
(হইয়াছিল কারণ এই গরমের দিনে এ সব স্থান এত গর হইয়া বার ৃ 
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আছে বার স্থানটা খুব নির্জন ও নদীর পারেই অবস্থিত দধীচি 
স্ুনির আশ্রমের স্থানও বেশ নির্জন । এখন আর কিছুই নাই কেবল 
মাটির স্তুপ ও ছোট ছোট কিছু জঙ্গল এবং একটা ছোট মন্দির আছে। 
বৃত্রসংহার সময় ইন্দ্র দেবগণ সহ দখীচিসুনির নিকট যাইয়া বজ নিন্দীণ 
করিবার জন্ত অস্থি প্রার্থনা করায় মুনিবর বলেন, প্দেবরাজ ! আমি 
নিজ অস্থি তোমাকে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্ত কিছু দিনের 
জন্ত অবসর দেও, আমি একবার তীর্থ পর্য)টন করিয়া আসি, কারণ 
আজও আমার ভীর্ঘপধ্যটন শেষ হয় নাই |” ইন্দ্র'বলিলেন “হে তপোধন ! 
"আর আপনার তীর্থপর্ধযটন আবহ্তক নাই; আমি পৃথিবীর যাবতীয় 
তীর্থ ই এখানে আনয়ন করিয়া দিতেছি” এই কারণে নৈমিষারণ্যে যাবতীয় 
তীর্থই বিস্যমান। পঞ্চপ্রয়াগও এখানে বিষ্ঞমান। | 

ইহা ছাড়াও এখানে বিশ্বনাথ, গোবর্ধন নাথ মহাদেব, অবপূর্ণা, 
এন্মরাজ, চিত্রগুণ্ডের মূর্তি আছে। লোলার কুপ, গোদাবরী, শুঙ্গমূনির 
ও সৃত মুনির আশ্রম আছে । | 

এখানে একটা কুণ্ডও আছে, ইহাকে পূর্বে ব্রক্ষকুণ্ড বলিত কিন্ত 
শএখন নৈমিষারখ কু বলে। কুগের চারিধার পাক বাধান ও পারে 
“মহাদেবের মন্দির । এখানে আজান, তর্পণ ও পিগুদান করিলাম । 
শ্রাষচন্দ্রের রাবণ বধ জনিত ব্রক্হত্য! পাপে তাহার হস্তের চিহ্ন কিছুতেই 
উঠে নাই পরে এই কুণ্ডে প্রক্ষালন করায় দাগ উঠিয়া যাওয়ায় এই বর 
নেন বে এই কুণ্ডে ষেকেহ গ্গান করিবে তাহারই সর্বপাপ মুক্ত হইবে। 
এগ্রই নৈমিষারণ্যে গরুড় গজ-কচ্ছপ লইঙ়্া গিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল। 
এসনেকে বলে এইস্থান বায়ান্ন পীঠের মধ্যে একটা পীঠ স্থান । 
০ স্থানটা অত্যন্ত মনোহর এবং জলহাওয়া খুব ভাল, আশে পাশে অনেক 





নৈমিষারণ্য ৩৩ 


আম বাগান। এই স্থান হইতে করেক সাই দুরে একটা, উ্ঞ 
মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শুনিলাম তথায় মহাদেব আছেন 
আর একজন সাধু তথাক্ম বাস করেন। আমরা আর সেখানে 
যাইতে পারি নাই। | ্‌ 
_ বাসার ফিরিয়া আপিতে অনেক বেলা হইয়াছিল এবং শাস্তিরও 
অনেক কষ্ট হইয়াছিল নে বারংবারই বলিতে লাগিল “বাবা! ক্ষুধা 
লাগিয়াছে*। মাভাঠাকুরাণী পূর্বেই বাসায় ফিরিয়া আহারাদির 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। 


২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার-_ 


অত্যন্ত গরম পরিয়াছে__আমরা গোমতীতে নান ও তি করিয়া! 
ফিরিয়া আসিলাম আর আহারাদি করিয়া বেল! প্রায় ১টার সমস 
ষ্রেশনের দিগে রওনা হইলাঁম। রাস্তায় গরমের জন্য মাতাঠাকুরাণী 
পানের তলাতে কতকগুলি কাপড় বান্ধিয়া নিলেন। পাগ্ডাঠাকুরকে 
বিদার করা কালীন অত্যন্ত কষ্ট বোধ হুইতেছিল তিনি আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গে ষ্টেশন পর্যস্ত আসিয়াছিলেন। আমি অনেক স্থানে ঘুরিযাছি কিন্ত 
তাহার মত এপ্রকার মিতভাষী ও বিনম্ী পাণ্ডা দেখিলাম নাঁ। 
অল্পতেই সন্ধষ্ট এবং কিসে আমার! সখী হইব সর্বদা তাভারই চেষ্টা । 
আমি তাহার মঙ্গল কামন। করিতেছি । এই নৈমিযারণ্যেও বানয়ের 
অনেক উপদ্রব দেখিলাম__ঘরের দরজ! খুলিয়া! বঙসিবার উপায় নাই। 
রারা ঘরের রি মধ্যে লোহার টির অথব। জাল হে নচেখ 
আর রক্ষ! ছিল না। 

আমরা নৈমিবারখ্যে আসিয়া দেখিলাম যে গ্রামের নানাস্থানে-. 
রাস্তার ধারে আমবাগানের মধ্যে ধর্মশালার নিকটে প্রভৃতি স্থানে 


ও 
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ছোট ছোট চালা ঘর তৈয়ারি হইতেছে । ঘর ত ভারি ২ খান! 
করিয়া খরের বেড়া ছোট ছোট খুটার উপর রাখিয়া দেওয়! হইয়াছে 
তাহাতে বেড়াও নাই ভিটিও নাই। ২৪ জন বসিরা থাকিতে পারে 
কিন্তু দাড়াইতে পারে না। এইপ্রকার বিস্তর চাল! ঘর উঠাইতেছে। 
পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যে, এখানে মেল! হইবে কারণ আগামী সোমবার 
২৩শে ত্যো্ঠ, অমাবন্তা, অক্ষরা (মৌনী) ম্নান। দুরদূরাস্তর হইতে 
গ্রাম্য লোকের! নানাবিধ জানব পত্র নিয় আসিতেছে । পুলিশেরও 
আমদানী হইয়াছে । আমর! ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম যে অনেক 
লোক রেলে.আসিয়াছে এবং জনিষ পত্রও স্ত,পাকারে রহিয়াছে। 

ধর্মশালাতে নীচের তালাক যে সব লোক ছিল তাহার মধ্যে 
একজন রাজপুত রমণী, বস্জস প্রান ৪1৪৫ বৎসর হইবে, কথার 
কথায় বলিল যে সে কয়েক বৎদর পূর্বে ব্দরিকাশ্রম গিয়াছিল। 
গুনিয়া প্রাণে জল আসল। তাহার নিকট হইতে অনেক তত্ব 

ংগ্রহ করিয়া নিলাম এবং রাত্রতে অবসর মত বসিয়া অনেক রাত্রি 

পথ্যস্ত তাহার ভ্রমণ কাহিণী শ্রবণ করিতাম। ছ্িতীর দিবস রাত্রিতে 
একজন ব্রাঙ্গণ নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাহলেন দক্ষিণা স্বরূপ 
তাহাকে চারি আন! পয়সা দেওয়াতেই খুব খুলী হই | 

আমর! হরিত্বারের টিকেট খারদ করিলাম । নিমসার হইতে 
বালামৌ ছ্টেশনে আসিয়া আমরা অন্ত গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লক্ষ্ৌ হইতে যে গাড়ী আদিল তাহাতে উঠি! 
পর দিবস সকালে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম | 

বালামৌ হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর রাত্রি *৯ট! পধ্যস্ত এক রকম 
ভালই, ছিদাম পরে সাজাহানপুর, বেরিলি ও মুরাদাবাদ ষ্টেশন হুইতে 
চা মাক গাড়ীতে উঠিতে আরম্ত করিল যে হিরা স্থানের 
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অভাবে অনেক লোক দীড়াইয়া রহিল। পরে শেষ রাত্রিতে 
এক ষ্টেশনে গাড়ীতে জায়গার জন্ত কতকগুলি লোক প্রথমে বচসা 
পরে হাতাহাতি পধ্যস্ত আরস্ত করিল। বেগতিক দেখিয়া আঁমি শাস্তিকে 
কোলে করিয়। রহিলাম। ট্রেন যখন গঙ্গার উপর দিয়! সেতু পার 
হইতেছিল তখন যাত্রীগণ .”্জয় গঙ্গামায়িকী জয়* বলির! খন ঘন ধ্বনি 
করিতে লাগিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি বসিয়াই কাটাইতে হইল। 
মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে রাত্রি তোর হইবে এবং আমরা হরিদ্বার 
পৌহুছিব। সকালে আমরা যখন হরিদ্বার পৌন্ুছিলাম তখন বেশ 
রৌদ্র উঠিয়াছে, বোধ হইল প্রকৃতি হাসিতেছে ৷ কুষ্যোদয়ের সমদ্ব 
পাহাড়ের দৃশ্ত অতি সুন্দর দেখায়। ষ্টেশনের অপর ধারেই পাহাড় 
আর দুরে গঙ্গার অপর পারের পর্বতমালা আলো ও ছায়ার অভিনৰ 
বিকাশ করিয়। কেমন সুন্দর দেখাইতেছিল। এই সব সৌনাধ্যের 
উপর মনোনিবেশ করিবার অধিক সময় পাই নাই। 





হরিদ্বার 


ট্রেন হইতে নামিয়া &্েশনের বাহির হইতেই অনেক পাও! 
মাসিয়। ঘেড়িয়া ধরিল। আমি বলিলাম আমার পাও আছে, তাহার 
নামটা. আমার স্মরণ হইতেছে না 1কস্ত দেখিলেই চিনিতে পারিব। 
চবুও আমার অব্যাহতি হইল না। একজন পাণ্ডা আমাদের টঙ্গার 
নেই চলিল। ষ্টেশনে ও রাস্তায় লোকে লোকারপ্য গাড়ী পাওয়াও 
চঠিন হুইয়! ধড়াইল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা! করার পর একখান! ট্গ! 
মলিল, আর ভাড়াও দ্বিগুণ দিতে হইল। বাসগ্থাদের অনুসন্ধান 
চরিতে গিয়! বখন স্রজমল ঝুন ঝুনওয়ালার ধর্মশালার প্রবেশ করিতেছি 
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তখন একজন প্রবীণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন “কোথাও 
স্কান পাইবেন না সব ঘরবাড়ী ভর্তি হইয়া গেছে, আমি যেখানে থাকি 
তথায় দ্বিত্তলে কুটুরী খালি আছে ভাড়া রোজ এক টাকা করিয়া 
লাগিবে”। আমি তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়। ধন্শালার অনুসন্ধীন 
করিলাম, কোথাও স্থান মিলিল না । পরে তাহার কথা মতই তাহার 
বাসস্থানে চলিলামূ। দেখি সত্যই ঘর থালি আছে। কুটুরী ঠিক 
করিয়া মাতাঠাকুরাণী ও শাস্তিকে গাড়ী হইতে নিয়া আসিলাম। 
এই বাড়ীট! গঙ্গার পাঁরেই অবস্থিত এবং আমাদেরও বিশেষ সুবিধা 
হইল। এ ভদ্রলোকটী বলিলেন "আমার একটু বিশেষ কাজ আছে 
তাই আপনাদের সঙ্গে এখন যাইতে পারিতেছি ন11” 

যখন তিনি বাসায় ফিরিলেন তখন জানিতে পারিলাম যে ৬দীননাথ 
মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক হরিদ্বারে আলিয়া কলেরাতে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহারই সৎকারের বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত 
ছিলেন। সঙ্গে তাহার মাতা স্ত্রী ও বড় ছেলে আছেন। শুনিয়া 


মনটা কেমন হইয়! গেল। তবুও ভাবিলাম বে হরিদ্বারের মত স্থানে ' 


আসিয়! যাহার মৃত্যু হয় তাহার জন্ত আর জঠক্ষেপ কি? ইহার 
কত পুণ্যের জোর। কারণ এ স্থান যে সপ্ত তীর্ষের অন্ততম। 

যথা__“অধোধা! মধুর মারা কাশী কাঞ্ধী অবস্তিকা। 

_ পুরী হ্বারাবতী চৈব সটগ্ততা মোক্ষদারিকা।” | 

এই সব তীর্ঘস্থানে যাহার মৃত্যু হর তাহার মুক্তির জন্য আর 
ভাবিতে হয় না, তবে কেন বৃখা আক্ষেপ । এই ৮দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়ী বললভপুর (শ্রীরামপুর )। আর যে ভত্তরলোকটী আমাকে 
এখানে বাদস্থানের সংবাদ বলিয়া দিয়াছিলেন ত্রাহার নাম শ্রীযুক্ত 
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাড়ী ছত্র (শ্রীরামপুর )” এই হুদুর 
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সমস 


প্রবামে একছন বাঙ্গালী পাইয়৷ মনে অনেক বল হইল। তিনি বাস 
পরিবর্তনের জন্ত মাসাবধি যাবৎ এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার 
অশ্নশূলের ব্যারাম। মিরাটে তাহার বাসাবাড়ী আছে, তথায় তাহার 
জননী, স্ত্রী, ও ছেলেপেলে আছে । তিনি কমিসরিয়েটে কাজ করিতেন, 
এখন পেন্স্ন ভোগ করিতেছেন। মাস মাস টাকা আসে আর 
তিনি ইকৃমিক কুকারে রারা করিয়া খান। একজন সাধু তাহার 
বর্তন কয়খানা! ধৌত করিয়া কিছু জল আনিয়া দিয়া যায় তজ্জন্ত 
তাহাকে মাসিক ৩1৪ টাক! দিতে হয়। আর ক্গলেরও বিশেষ কষ্ট 
নাই কারণ গঞ্জ খুবই নিকটে। একডাকে এনগুলি বাজে কথ! 
বলিয়! ফেলিলাম এখন হরিদ্বার সম্বন্ধে ছু চারিটী কথা বলিব। 

এই হরিদ্বার যুক্ত প্রদেশস্থ শাহারণপুর জেলার অন্তর্গত। বৈষ্ণবগ্ণ 
ইহাকে হরিদ্বার” এবং শৈবগণ প্হরদ্বার* বলিয়া থাঁকেন। সহরটী 
শৈবালিক পর্বতের পাদদেশে এবং যেখানে গঙ্গা পর্বতমালা হইতে 
বহির্গত হইয়া! সমতল ভূমিতে পতিত হইয়াছেন সেই স্থানের সম্মিকট 
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হুইয় 
পুনরাদ্র কনখলে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন। অপর পারে চণ্তী পাহাড় 
দৃই্ট হয়। ৃ 

গ্জান্বার মন্দির ও হরি কি চরণ নামক ম্নানের ঘাট এস্থানের 
প্রধান তীর্থ। এই ঘাটের নাম বিষণ ঘাট, প্রতি বৎসর ১হা! বৈশাখ 
এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে মেল! হইয়া থাকে। এই 
শেষোক্ত মেলাকে কুত্ত মেলা বলে। যাত্রীগণ মেলাব সময় মহাবিষুব 
সংক্রান্তির দিন কুস্তযোগে স্গান করিয়া থাকেন। এই মেলায় সমর 


সময় তিন লক্ষ পর্যান্ত লোকের সমাগম হইয়া থাকে। হরিদ্বার 
হইতে যাত্রীর। আরশ্যতী ভিন্িসপনত এনা স্্িগর সিীপাি্ণ 4৮ শি 
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ও টৈফব তীর্থ বদরীনারায়ণে গমন করেন। অনেকের পাণ্ডা, 
কাণ্ী ও বীপানের বন্দোবস্ত এখানেই হইয়া থাকে । হরিদ্বারের 
পাণ্ডারা ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে জোয়ালাপুর নামক স্থানে বাস 
করিয়া থাকেন। 

হরিঘারের নিকট মায়্াপুর নামক একটা গ্রাম আছে। ইহাই 
ছয়েন সাং কথিত__“ম-যুলুপ |. এগানে মায়াদেবীর মূর্তির 

ইসাবশেষ বর্তমান। অনেকে বলেন এই সুষ্তি দুর্গা বা শক্তির, আবার 
অপর কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের মাত! মায়াদেবীর। এখানে 
বৌদ্ধ মূর্তির নিদর্শনও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এক সময়ে হরিস্বার 
কপিল বা গুপিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কারণ কপিল মুনি এই স্থানে 
তপস্তা করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া যে 77778107) 08509] 
চলিয়া গিয়াছে তাহা এখান হইতে কাটা আরস্ত হইকাছে। 

বন্ষকুণ্ডে স্নান তর্পন্ধ ও কুশাবর্ড ঘাটে পিতৃপুরুষদের পিগাঁদানই 
হরিষ্বারের প্রধান কারধ্য। এখানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া গঙ্গানান 
করিলে সর্বপ্রকার পাপ তাপ দূরীভূত হয়। 

আমরা বাজার হইতে জিনিষপত্র আনাই! আারাদির বন্দোবস্ত 
করিলাম। আমরা ব্রহ্গকুণ্ডে ন্নান করিয়া আসিল পরে আহারাস্তে 
কিছু বিশ্রাম করিয়া শ্রীমদ্ ভোলা গিরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
রওনা হইলাম । আমি শুনিয়াছি তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ তাই তাহার 
সাক্ষাৎলাভের জন্ত এতটা আগ্রহ হইল। তাহার শিষ্যাও অনেক 
এবং রোজই তাহার নামে পার্শেল আসিতেছে, ফলফলারি ও নানাবিধ 
জিনিষপত্র তাহার শিষ্যেপ্া অনবরত প্রেরণ করিতেছেন। আমি 
বিকালে প্রথমে আমার পাগাকে খুঁজিয়। বাহির করিলাম। তাহার 
নাম পান্নালাল কুস্ত করণ, তাঁহার আবাসস্থল আমার জানা ছিল তাই 


হরিযার ৩১৪ 


£ 


টিসি পিশসিসটিশিপ সি সিসি িশিিল০ লাস পিপাসা পিপিপি সি শী পাপী সপ 


উাঁহাকে পাইয়াছিলাম। গত ১৩২৬ সালের ভাদ্রমাসে বখন এখানে 
আসি তখন হরিদ্বারের কাজ করাইয়া দেওয়ার জন্ক ৩২ টাঁকা চুক্তি 
হয় প্রথমেই এক টাকা দেই পরে হঠাৎ আমায় হরিতার ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল সেইজগ্ঠ বক্রী ছই টাকা আর দিতে পারি নাই। সেই 
কথা তাহাকে নিবেদন করিলাম এবং আগামী কলা ব্রক্গকুণ্ডে স্ানের 
ও কুশাবর্ত ঘাটে পিওদানের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম । আমরা 
তিনজনে শ্রীধুক্ত ভোলাগিরির সহিত সাক্ষাৎ করার জন্ত বিকালে 
রওনা হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর তাচার আশ্রম খুঁজিয়া 
বাহির করিলাম। এইজন্ত অনেক রাস্তা হাটিতে হইয়াছিল। মধ্যে 
মধ্যে শাস্তিকে কোলে করিয়া নেই আবার মধ্যে মধ্যে দে ছাটিয়া 
চলে__এই ভাবেই যাওয়া! আসা করিলাম। তাহার আশ্রম পাকাবাড়ী 
এবং দ্বিতল, ঠিক গলার উপরেই অবস্থিত কিন্ত তিনি সেখানে না 
থাকিয়। অতি নিষ্জ্ন ও সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটা ক্ষুদ্র আশ্রমে 
থাকেন । দেখিলাম তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া একখানা আরাম 
চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি যাইয়! তাহাকে প্রণাম করিলাম__ 
তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, বলিলেন “ইচ্ছ। হয় এই চেয়ায়ে 
অথবা] নীচে বন্থুন। আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম যে আষি 
ব্দরিকাশ্রম যাইতে পারিব কি না, তিনি বঙ্গিলেন সে ভগবানের 
ইচ্ছা! যদি বাও তবে কয্পেকজন লোকও সঙ্গে নিয়া যাবে। অন্তান্ত 
আলাপের পর তিনি আমাকে একখান! “স্ধাচার* নামক ছাপান কাগজ 
দিলেন আর বলিয়৷ দিলেন যে এইখানা বীধাইয়া ঘরে টানাইয়! রাখিবে। 
প্রতাহ প্রাতে শধ্যা ত্যাগ করিবার সমর তূমিকে- প্রণাম করিতে 
বলিলেন। করাবার্তাী চলিতেছে এমন নমর আমার মাতাঠাক্রাণী 
তথায় উপস্থিত হুইলেন। 


শত এ পি পা ০ শশা 
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লিপি সস সপ উস সস্তা ইসস সপ এপ সি স্পা 


তাহাকে দেখিয়া! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ মা হাক 
মাঝি হায়” এবং দগুবৎ হইরা প্রণাম করিতে অন্থমতি করিলেন। 
আমি তাহাই করিলাম। ইতি মধ্যে ছুই জন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক 
তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিতও হাসিয়! হাসিয়া অনেক 
আলাপ করিলেন। দেখিলাম ব্রহ্মচারী বাঙ্গালা, হিন্দী ও পাঞ্জাবী 
ভাষ৷ বলিতে বিশেষ অভ্যস্থ । তাহার স্বরও ঠিক পাঞ্জাবীদের মতনই 
হয়। আমি তাহাকে তাহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 
কিন্তু তাহার সন্তোবজনক উত্তর পাই নাই। তাহার বে বয়স তাহা! 
অপেক্ষা তাহাকে অনেক কম দেখায়। দেখিহতত ৬* বৎসরের উপর 
বোধ হয় না কিন্তু বয়স প্রান শতাববর নিকট। দাড়ী ও গোফ 
কামান, চোথে রঙ্গিল চসমা আছে। এক চক্ষু দৃষ্টিহীন তাহ! আম 
চষমার ফাক দিক! দেখিয়। বুঝিয়াছিলাম তাই বোধ হয় তিনি চষম! 
লাগাইয়! থাকেন। 

এই ভোলাগিরির সব্বন্ধে আমি আমাদের হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গি 
শ্রীমৎ রজতানন্দ ব্রহ্মচারীকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাতে 
যে উত্তর পাইস্কাছি তাহ নিয়ে দিলাম । এই রজতানন্দ আবার 
ভোলাগিরির শিষ্য । তিনি ভোলাগিরির সম্বস্ধেযাৎ। পরে লিখিয়াছেন 
তাহা এই “আমার গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ কি নাঁ তাহা আমি জানিতে 
বাঁ চিনিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার এখনও হয় নাই তবে তিনি 
বিদ্বান ও মহাপুরুষ তাহ! আমি জানিয়াছি, তাহ! না! হইলে বাঙ্গলার কত 
বড় বড় গবর্ণমেপ্ট-কনম্মচারী ১***।১৫০* টাক বেতন পান তাহার! শিক্য 
হুইতেন না। কুমিল্লার শ্রীযুক্ত শারদান্ন্দর পাল এখন পূর্বে 
রদ্বস্বূপ তিনি ১৮৯২ টাকা বেতন পান, তিনিও শিল্য হইয়াছেন। 
তাহার অধীনে ১***--১৫** বেতনের অনেক সাহেব ইঞ্জিনীয়ারও , 


হরিদ্বার ৪১ 


স্পস্ট স্পিন স্পিন্প ওলা সপাস্পার 


'আছে--এ প্রকার লোককে যে শিষ্য করিয়াছেন নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে 
কিছু আছে। ্‌ 

“আমি পরপারের কিছুই এজন্সে করিতে পারিলাম না কারণ 
বরব! শুকাইয়! তরী আরোহণ করিতেছি বা করিতে বাসন! করিয়াছি । 
দেহী মাত্রেরই ত্রিতাপ-ভাপিত দেহে অবিস্তার (মায়া) কুহকে 
বন্ধন। এ বন্ধন আপনি কেন? মা মহ! পুরুষেরাও এই পাশ মুক্ত 
হইতে আশক্ত হইয়াছে। অতএব আমার নিবেদন, অর্থ থাকিতে 
সংসারে থাঁকয়! জনকাদি খধিদের হ্যায় দান, জপ, ব্রাহ্মণ ভোজন 
ইত্যাদি দ্বার! পরপাৰের রাস্তা পরিষ্কার করিতে থাকেন।” 

আমার মাভাঠাকুরাণী তাহার সরল স্মুললিত ভাষায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে একজনের চরিক্র দোষণীয় হইলে তাহাকে সৎপথে 
আনিবার কোনওপ্রকার প্রক্রিয়া তিনি জানেন কিনা তদুত্তরে গিরি 
মহারাজ বলিলেন ইহ! আপন! হইতেই শোধরাইয্লা যাইবে। একজনকে 
উপলক্ষ করিয়াই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাঁসত হইয়াছিল কিন্তু তাহার ফলাফল 
এখনও জানিতে পারি নাই। 

আমাদের রাস্তায় সর্ধবনাথ মহাদেব ও বিষুণঘাট দর্শন করিয়া বাপাস 
ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল। রাত্রিতে আহারাদির পর বারেল্দায় 
বিছান। করিয়া শয়ন করিলাম। 


২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, অমাবস্তা-_ 


আজ আর্দকুস্তযোগ, হরিদ্বার গঙ্গার পার লোকে লোকারথ্য ঠেলাঠেলি 
করিয়! চলিতে হয়। কত রকমের দোকান গঙ্গার বাধান ঘাটের 
উপর বসিয়া গিয়াছে, কেছব! মিঠাই তৈয়ার করিতেছে, কেহুবা! মনিছারী 
জিনিষ, কেহব! ফলমূল, কেহবা ছবি, লাঠি, ফটো, কেহবা! কাপড়, র 


৪২ কেদার-বদরি পরিজমণ ্ 


পস্াসিপাস্লি 


কেহবা তামাপ। দ্েেখাইতেছে ইত্যাদি রকমের এক প্রকাণ্ড. মেলা 
বসিয়! গিয়াছে--সে একটী বিরাট ব্যাপার । 


খন ব্রঙ্গকুণ্ ঘাটে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি অগণিত নরনারী 
মন্ত্র পাঠ করিতেছে ও ম্লান করিতেছে । আমরাও একে একে 
বিধিমতে সংকল্প, মন্ত্রপাঠ ও কান করিয়া গন্গাস্তব পাঠ করিলাম পরে 
আমার পত্ঠীর অস্থি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্গকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম | 
অস্থি নিক্ষেপ করিবার সময় পাণ্ডার লোক হন্তে প্রসারণ করিয় 
বলিল “আমার হাতে দিন আমি ফেলিম্া দ্বিতেছি” কিন্তু আমি 
তাহা দেই নাই। অস্থির সহিত ষে স্বর্ণ থাকে তাহা আত্মলাৎ 
করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। পরে আমবা কুশাবর্ত ঘাটে চলিলাম। 
শাস্তি তাহার মাতার উদ্দেস্টে একটা পিও দান করিল আর আমার 
মাতাঠাকুরাণী পিতৃপুরুষগণের পিগু দান করিলেন । আমি আর পিগুদান 
করি নাই। গত ১৩২৬ সালেই এই কাজ শেষ করিয়াছিলাম। আমি 
গঙ্গার ঘাটে ইত্যবসরে তর্পণ করিলাম । 





বাসায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কিছু মিষ্টি খবিদ করিয়া 
আনিয়াছিলাম। তাহা জলযোগ করিয়া পরে জান্ারের বন্দোবস্ত 
করিলাম । আহারাস্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শীযুক্ত হরিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমভিবাহারে কনখল অভিমুধে একখানা 
টঙ্গ। ভাড়া করিয়া রওনা! হইলাম । হুরিদ্বারে রেল কইবার পূর্বে 
যারীর! কনখলে আসিয়া! অবস্থান করিতেন এবং কনখল হইতে 
হুরিছ্বারে আগমন করিয়া গানতর্পণাদি সমাপন অস্তে পুনরায় কনখলে 
চলিয়া ফাইতেন-_-তখন হরিদ্বারে থাঁকিবার জন্ত কোন বাসস্থানের 
বন্দোবস্ত ছিল না এবং হরিত্বার ও কলথলের মধ্যবর্তী স্থানে ভীষণ . 





স্পস্ট 
স্পা শসা পাস 


জঙ্গল ছিল ও ব্যাপ্রের তয় ছিল। হরিত্বার পর্যস্ত রেলপথ হওয়ার 
পর হইতেই এস্বানের উন্নতি সাধন হুইয়াছে। 

হরিদ্বারের বাজার হইতে মায়াপুর থাল এক মাইল ব্যবধান। 
এই খালের মুখ হইতে এক মাইল দক্ষিণ ও খালের পূর্বপার ও গঙ্গার 
মধ্যে কলথল নামক স্থান অবস্থিত এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত । একটা 
মাত্র রাস্তা ইহা পাথর বাধন এবং উত্তয় পার্থে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা 
আছে। অনেকের প্রাচীর বেটিত শুনার হন্দর বাগানও আছে। 
রাস্তাটী বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ | 

কনখলের নিকট গঙ্গ৷ নীলধার নামে কধিত, অপর ধারের পর্বতের 

নাম নীল পর্বত। হরিদ্বারের পাগার! কনথলেই বাস করিয়া থাকেন 
এবং সমস্ত বাটাই প্রস্তর নির্মিত তবে মধ্যে মধ্যে ইষ্টকের বাটীও 
যেনা আছে তাহা নহে। অনেক বাটা সুন্দর কারুকার্যে নির্মিত। 
স্বানটী বেশ মনোহর । মহাভারতে কনথলের নাম উল্লেখ আছে। 
আর কালিদাসের মেঘদুতেও এ স্থানের বর্ণনা আছে। এখানে 
প্রজাপতি দক্ষের রাজধানী ছিল। স্বন্দপূবাণান্তর্গত কেদার খণ্ডে 
এ স্থানের উল্লেখ আছে তাহা পাঠে বুঝা ধায় যে এই স্থানে মহার্দেৰ 
দক্ষরাঁজার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই সতী পতিনিন্দা 
শ্রবণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিপেন। প্রথমেই আমর! দক্ষেস্বর 
মহাদেবের মন্দির দর্শন করিতে যাই। এই মন্বিরই সর্বপ্রধান 
এবং নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। নিকটেই সতীকুণ্--এখানে 
সতী প্রাথ ত্যাগ করিম্জাছিলেন। এখানে ছোম করিতে হয়। 
আমর! গঙ্গাজল, বেল ও বিন্বপত্র মহাদেৰকে চাড়াইলাম। মন্দিরের 
নিকটে অনেকগুলি পরিত্যক্ত মন্দির আছে-_তন্সধ্যে একটীতে 
হনুমানজীর পৃজ! হয়। দক্ষ যজ্ঞ কুণ্ডও পাগ্ার! দেখাইয়া থাকেন। 





৪৪ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 


শশলগাপসনা পি পাসপিপাসিশিশরতি 


সপ 





পপি রস পিছ পপি 


কনখলে আরও ম্ন্দর সুন্দর মন্দির আছে কিনব ভিিরি আধুনিক । 
লান্ধৌরার রাজার দেবালয়টা বেশ নুন্দর। গঙ্গার ধার হইতে 
পাথর দিয়! গাথা একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অবস্থিত । 

এখানে সাধুদের জন্ক অনেকগুলি আশ্রম আছে এবং তাহাদের 
অন্য অনসত্রেরও বন্দোবস্ত আছে। 

পণ্ডিত কেশবানন্দ স্বামীজির আশ্রম, অবধৃত চেতন দেবের 
আশ্রম, রামকুষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমই প্রধান । 

হাটিতে হাটিতে পিপাসা বোধ হওয়াতে আমরা একটী পাকা 
কুপের জল পান করিলাম। একজন লোক অনবরত পিপাসাতুর 
যাত্রীদিগকে জল দান করিতেছে, ইহাকে জলসত্র বলে। রাস্তার 
ধারেই তরকারীর বাজার বসিয়াছিল মামরা কিছু তরকারী খরিদ 
করি। দেখিলাম হরিদ্বার হইতে তারিতরকারী অনেক সমন্তা। সন্ধ্যার 
সময় বাপ্পার প্রত্যাগমন করি। 


হরিদ্বারে ঘাঁত্রীগণের কর্তব্যতা ও দ্রধীব্য বিষয় 


্রহ্মকুণ্ডে স্নান, ততর্পণ, শিবপিড়ি প্রদক্ষিণ, খুশাবর্ত ঘাটে পিগুদান, 
ভীমগোড়া, সপ্তআোতা, জ্ঞানগোধরি, সর্বনাথ মহাদেব, হূর্ধ্যকুণ্ড, 
নীল্োকেশ্বর শিব, পিছোড়নাথ শিব, মায়াদেবী, ভৈরবনাথ, 
গৌরীকুণ্ড, চণ্তীপাহাড়, চণ্দেবী, নীলধারা, কপিলস্থান ইত্যাদি। 





বরহ্মকুণ্ড ঘাট ৪৫ 





স্পিন সিনাম্পীশস্পিস্পিস্পি সিন্স পিস উিপাসসপস্আাক্াাট 


| _.. প্রধান প্রধান ধন্মশাল! 

_রায়বাহাঁছুর সুর্যমল, রায়বাহাছর ব্দরি দাস, মাড়োয়ারী পাঞ্চানততী 
ধরম্শালাই প্রধান। ইহ! ছাড়া অনেক ভাড়াটিয়া বাড়ীও পাওয়া! 
বায়! ধরম্শাল! যাহার তত্বাবধানে থাকে তাহার পদবী--দারোগা 


সাহেব। কিছু পয়সা খরচ করিলে এই দারোগা সাহেব খুব খাতির 
করেন নচেৎ নয়। 


সাধু সন্যাপীদের আশ্রম ও আখের1-_ 

জুন! আখেরা, নির্বাণ আথেরা, নিরঞ্জনী আধেরা, শ্বামী ভোলানন্ 
গিরর আশ্রম, স্বামী কেশবানন্দজির আশ্রম, তিরথ নাথের আখেরা, 
জ্ঞান গোধরি, রাঁধাগোবিন্দজির মঠ ইত্যাদি । 

বরক্মনালের মৎন্তের ক্রীড়। দেখিতে বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক । এখানে 
যাত্রীর! খাবার জিনিষ জলে ফেলিয়া দিয়! তাঁমাসা দেখিয়া থাকে । 





ব্রহ্মকুণ্ড ঘাঁট 

নগরের মধ্যে একটা ছোট মন্দিরের ভিতর একটা কুপ আছে, 
ইহাকে ব্রদ্ধকুণ্ড বলে। ইহার দক্ষিণ পার্থে যে ঘাট তাহাকেই 
্দ্ধকুণ্ ঘাট বলে। এই ঘাটকে ণ্হর-কি-পাইরি* বা *হুরি-কি- 
চরণ” ঘাটও বলিয়া থাকে। প্রবাদ মহাদেব এখানে তপস্তা করিয়া 
ছিলেন। হরিগ্বারের সকল তীর্থের মধ্যে এই ঘাটই সর্বপ্রধান। 
পূর্বে এই ঘাটের পরিসর ছিল মাত্র ৩৪ ফুট এবং ইহাতে ৩৯্টা ধাপ 
ছিল কুস্তমেলার যোগের সময় যাত্রীর! মান করিবার জন্ত এত 
ব্গ্র হইত যে তাহাতে অনেক দূর্ঘটনা ঘটিত। সে সময়ে এখানে 
নানা দেশ হইতে শৈব, বৈষ্ণব, দণ্তী, পরমহংস, অবধূত, প্রভৃতি নানা 


৪৬ . কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পাদ 





শ্রেণীর সাধু ও গৃহস্থগণ আগমন করিয়া থাকেন। সময় সময় 81৫ 
লক্ষ সাধূ সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া থাকে। ১৭৬১ থৃঃ অঃ যে কুস্তমেলা 
হইয়াছিল তাহাতে গোস্বামী ও বৈরাগী এই ছুই সম্প্রদায় ভয়ানক 
দাগ! হাঙ্ামা করে, ফলে তাহাতে ১৮ শত লোক নিহত হইয়াছিল । 
আর একবার গোস্বামী ও শিথদের লড়াই হয় তাহাতে প্রায় পাচ শত 
গোম্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । | 

১৮২* খৃঃঅঃ প্রায় ৪৫০ লোক পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। ভিড় এতই প্রবল হইয়া উঠে যে স্বেচ্ছাসেবকদল ও 
পুলিশ কর্মচারীরা ইচ্ছ। সত্বেও শান্তি রক্ষা করিতে পারিত ন1। 
প্লান করিবার 'জন্ত যাত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল হইত তাহার 
ফলে কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। ইহ! ভিন্ন অনেক লোক 
ডুবিয়াও মরিত। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণ কল্পে গবর্ণমেপ্ট ১০০ 
ফুট পরিসর ও ৬*টা ধাঁপযুক্ক ঘাট নির্মাণ করিয়! দিয়াছেন। শ্রন্ধ- 
কুণ্ডের তলদেশ ইষ্টক দ্বারা বীধাইয়! দেওয়া হইয়াছে। যাত্রীর! 
যাহাতে গভীর জলে ভাসিয়া না যায় তজ্জন্ত কুণ্ডের বাহিরে একটা 
লোহার বেড়াও দেওয়া হইয়াছে। ব্রঙ্গকুণ্ডের সম্মুখে ও গঙ্গার মধ্যে 
ইষ্টক দ্বারা একটা চড়াও নির্মিত হইয়াছে, একটা -স্ছট পুলের উপর 
দিক্প! এই চড়াতে যাইতে হয়, তাহাতেও অনেঞ্চগুলি ধাপ আছে। 
ইছাতে যে ঘাত্রীগণের কত উপকার হইয়াছে তাহ! বল! বায় ন!। 
এক সঙ্গে বু লোক গ্গান করিতে পারে। এই ব্রঙ্গকুণ্ডে যাত্রীর! 
মৃত ব্যক্তির অস্থি নিক্ষেপ করিয়া! থাকে । এই ঘাটের উপর গঙ্গাদ্বার 
মন্দিরে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্তি ও বিষুঠর চরণ চিহ্ন আছে। গঙ্গাদেবীর 
মন্দিরের দক্ষিণ হইতে শ্রেণীবন্ধভাবে কেবলই মন্দির ও মঠ ও মধ্যে! 
মধ্যে পাগাদের বাড়ী । র 


সর্ববনাথ মহাদেবের মন্দির ৪৭ 
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_. কুশাবর্ত ঘাট 

এই ঘাটে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ পিগওদাঁন ও তর্পধ করিতে 
হয়। তাহাতে পিতৃগণ বিষ্ণুর ন্তায় বিষুলোক গমন করিয়! পরম 
শাস্তি লাভ করেন। আমর! দেখিলাম দলে দলে যাত্রীর! পিগুদান 
করিতেছে। একজন ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে ৮১৭ জনের কার্য সমাধ! 
করিয়া অপর দলের কার্য আরম্ভ করেন। যাত্রীগণ নিজ নিজ 
অবস্থানূসারে দান ধ্যান করিয়া থাকে। এখানে কোনও জুলুষ 
নাই। জনৈক খধষি এ স্থানে সমাধিস্থ হইয়া যোগ সাধনায় রত 
ছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গা হিমালয় হইতে বহির্গত হুইয়৷ তাহার কুশ 
ভাঁসাইয়। নিয়া যান। খধি কোপিত হইয়া গঙ্জগাকে আকর্ষণ করেন। 
দেবী স্বরেশ্বরী কুশ ফিরাইয়! এই বর দেন যে কোন ব্যক্তি পিভৃগণের 
উদ্দেশে এ স্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে তাহার পিতৃগণ বিষুতুলা হইয়! 
বিষুঃলোকে বাদ করিবে । তদবধি এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত ঘাট। 


সর্বনাথ মহাদেবের মন্দির 


এখানে মন্দির মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গমুত্তি বিরাজমান 
আছে। ইহা একটী প্রশস্ত প্রাণে অবস্থিত ও আঙ্গিনার চারি 
ধারে দ্বিতল অট্রালিকা সমূহ শোভা সম্পাদন করিতেছে । এই 
মন্দিরের অনতিদুরে পুরাতন ছূর্গের ভগ্রাবশেষ দেখিয়া ও পুরাতন 
মুদ্রা ও পুত্তলিক! প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া অনুসন্ধান দ্বার! স্থির হইয়াছে 
ধে এক লময়ে মিথিলার বে অথব| বীণা নামক রাজার দুর্গ ছিল। 


আহারে দলে 


৪৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


এই মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহার সন্নিকট বন জঙ্গল ও তগ্ন 
অট্রালিক! সমূহের স্ত.প দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে অনেক অতি 
প্রাচীন ভার শিল্প দেবিতে পাওয়া যাজ় এবং দশম কি একাদশ 
শতাববীতে এই মন্দির নির্দিত হইয়াছে বলিয়। ক্যানিংহাম সাহেব 
সিদ্ধান্ত করেন। মায়াদেবীর সর্বশরীর সিন্দুরে আবৃত--আলল মুস্তি 
দেখা যায় না। পাণ্ডার! দেবীকে ত্রিমুণ্তধারিণী এবং চতুভূ'জ বলিয়া 
ব্যাখা করিয়া থাকে, এক হস্তে নুমুণ্ড এক হস্তে চক্র, এক হস্তে 
ব্রিশূল, ও অপর হস্তে অতয় দান করিতেছেন । 


সস 


স্রনাথের মন্দির 


একটা ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর সঙ্গমস্থানে এই মন্দির প্রতিঠিত। 
ইহার দক্ষিণে মারাপুর, এখানে পুলিশের থানা, ডাক্তারখান! ও 
ডাঁকবাংলা আছে। 

মায়াপুর থালের উপর যে পুল আছে তাহার শপর পারে খালের 
আফিস ও সরকারী পরিদর্শন বাংলা আছে। এই খালের মুখে 
কাঠের ও লোহবর্ত নির্শিত প্রকাণ্ড কপাট। এই কপাটের মাহায্েই 
খালের জলের কমবেশী করা হইয়া থাকে। 





এশা পাপা 


গার পরপারে ্ পাহাড়, জন চি অভিিজা আছেন । 
সমূদ্রবক্ষ হইতে এই পাঁছান্ড ১৯৩১ ফুট উচ্চ উণ্ী পাহাড়ের. 
নিয় দিয়া গঙ্গ! নীলধার নামে প্রবাহিত! । এই নীলধারা! হইতে 
গঙ্গার প্রধান শাখ! বহির্গত হইয়া এবং করিদ্বারের নিয় দিয়! প্রবাহিত 
হইয়া! ২ বাইল নিষ্বে কনখলের নিকট পুনরা্ নীলধারার সহিত 
যিলিত হইবাছে। গঙ্গা ও নীলধারার মধ্যে অনেক চড় আছে 
তাহা বৃক্ষরাজীতে পরিপূর্ণ । সকালে হরিস্থার হইতে রঞ্জন! হইয়া 
চত্তীদেবীকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে প্রা্ধ বপক্কাহ্ হই 
বার। নীলধারার দ্বা্টে ছটা শিব বর্তমান একটা গৌনীশঙ্কর এবং 
অপরটা বি-াকেশ্বর। হরিহার হইতে ১২ ক্রোশ দুরে পিহোড্ নাথ 
শিব আছেন । . পথ অত্যন্ত হূর্গম বিধায়, অনেকে তথায় যায় না। 











ভীমগোড়া কুণ্ড 


হরিত্ার হইতে এক মাইল উত্তরে ৮ 
পাহাড়ের নিয়ে অবস্থিভ। গঞঙ্গাব একটী শাখা হইতে জল আপিয়া 
এই কুণ্ডে পতিত হইতেছে। ফধিত আছে ভীমসেন পথ পরদরপকস্বযধপ | 
গঙ্গার সহিত সমতল ভূমিতে অবতরণ কালে, হার অধর ড়াহাতে 
ঞই টি উৎপর হইয়াছে। ৰ ্ ক | 

দশাবতান়ের মন্দিয়ের মধ্যে বিষয় জি জিৎ দশ অবড়ারের 
খর রগ বা ঃ নি, 














চি কেকের পি্ণ 


স্থানে ধা ফাপিশের 'আপ্রম। ছিল): এট সু, আগ 
আছে? +ছরিছাযের অপর নাখ কপি) 1 ৯88 
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শত কলা রীু্ত হরি বাধুর সহিত “পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া 
ছিলাম যে আজ গুরুকুল দর্শন 'কারিতে যাইব । এই গ্ঠান হরিধার 
হইতে পরী ৮1১৭ মাইল হইবে । রান খারাপ 'ভইক়। যাওয়াতে . 
এন্কাঁ অথবা টঙ্গা চলে না. আমর! সকলে পরনব্রজৈই রওনা হইলাম 
আমি যেই বাসা হইতে বাহির হইব অমনি শাস্তি আমার সঙ্গে যাওয়ার 
জন্ত অস্তির হইল। তীহাকে শাস্ত করিবার জন্ঠ'বাজার হইতে কিছু 
খেলনা খরিদ করিয়া আনিলাম পরে অনৈক প্রকারে তাহাকে বুঝাইরা 
মাতাঠাকুরানীর নিকট রাখিয়া! রওনা হুইলাম। শাস্তি আমাকে ছাড়া 
ত্বার কাহারও নিকট থাকিতে চায় না। জন্মাবধি আমাকেই শুধু 
চিনিয়াছে, সে আমাকেই ছুনিষ্াীর সব মনে করে। আমাকে ছাঁড়িতে 
পে অস্থির হইকা পড়ে, সে মনে করে আমিই মতা কজন অপর 
কে: কিছুই নর। হরি “বাবুশ শাক্তিক্ষে বম্েঙ্জ . প্রক্ষাঁরে শালা 
করিলেন). খন: ল্লে- রাধার নিকট গ্লাকিতে সি মণ তখন, 
আরা রওনা হইলাম, 1. ১8 সাত ঢাক, 
আমরা খাল পার হইয়া হ্‌টিতে আরম্ভ করিলাম ছা লা ্ 
জার 'গজার' এসপর্ পাঝে? খন: পৌছিবামি তখন দেখিলাম হরিমাবের 
কি চমৎকার ৃশ্ত, এত মনোহর যে কেহ: বর্ণনা করিতে পারে সা'। 
আমরা ছজনেই অনেক সময় পর্যন্ত এ | এ বানের, অনণনীহ € শোতা . 


বি * 











দপানপিপাশ। 


বেখিতে। লগিলাম। 'কেনেল | তার, ডক এ 'লারৈও? আহে 
আমরা সেই রাস্তা ধরিলীমি। “বম 'নীলধারার ঘাটে আসিয়া 
শীছিলাম তখন বেলা প্রায় ৯টা বাজিয়াছে। এখেয়া হাট এখানে 
 নৌফাতে লোকজন ও '্অনেক গর গাড়ী পার হইয়া থাকে। ুরুকুল 
হইতে কয়েকখাঁমা গরুর গাড়ী আসিয়াছে। এ সব হরিছবার হইতে 
চুনা ব্ানিষে। একজন লোক ও ত হার পত্বী খুেরুকুল হইতে 
ফিরিয়াছে তাহাদের একটা ছেলে তথায় অধায়ন করিতেছে । - তাহারা 
৫৬ দিবস তথায় ছিল, দেখিলাম তাঁহাদের সঙ্গে একটা”ট?স্ক আছে 
তাহাতে তাহাদের আবহকীয় জিনিষ পত্রাঁদি ' নিয়া গিয়াছিল। 
রাস্তার দূরত্বের বিষয় এই লোকটিকে ও শাড়োঁয়ানদের জিজ্ঞাসা করাতে 
তাহারা বলিল “বাবু রাস্তাতে হাতীর উপদ্রব আছে, ' আমরা দল 
বাঁধিয়া যাতায়াত করি একা যাইতে ভন করে*। হরি বাবু বলিলেন 
"তথায় গেলে আঙ আর আমি ফিরিতে পারিব না, কারঠ আমার 
শরীরে এত সামর্থ নাই যে আমি এখন ১১।১২ মাইল হা্টিতে “পাঁরিষ। 
"যখন অনেক বলিপ়াও তিনি ম্বীকৃত হইলেন' না তখন নারি ছাড়া 
অন্ত গতি নাই। আমি বাপায় মাতাঠাকুরাণি ও" শান্তিকে ফেলিয়া 
অন্যত্র রাত্রি বাস: করিতে পারিব না আর ভাহারাঁও অস্ত চিন্তিত ্ 
হইবে এই - সব নানা চিন্তা করিম্বা ফিরিরা আসিলাম ।+ "হরিধার্রের' | 
নিয়ে থে গঙ্গা প্রবাহিত! আর নীলধারা এই স্থানের মধ্যে প্রকাও এক 
চড় ইহা গ্রন্থে ১ মাইলের কর্ম নয়। ইছার মধ্যে অনেক শিশু গাছ | 
ও ছোট ছেটি বেল গছ: আছে ।- ফিরিবার সময় ঠিক” “উয়িসারের 
অপর পার ঘাসের উপর বসির প্রায় অর্ধ, ঘট! বিশ্রাম করিষ্টে: ফরিতে' 
অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলাম? বেলাঁও অনেক হইয়াছিল-_শাস্তির 
জন্য ভাবিতে লাগিলাষ, পরে ঘুরিয়া ফিরিঘা বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম | 
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বিকালে, খৰিকুল যা শ্রম জবিতে আমি: কবাহির হইয়া 
পড়িলাম। হরিস্বারের ট্শন হইতে দক্ষিনে ২ মাইল বাবধান ? 
একখানি একা! করিয়া তথায় পৌছিলাম পরে এক! ওযালাকে বিদার 
ফরিস্বা ফটক পার হইয়। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এ আশ্রম 
দেখিবার উপযুক্ত। এখানে অনেক অরবয়হ্ধ ছাত্র আছে এবং সকল 
কাধ্যাদি বেদোজ মতে যম্পাদিত হইয়া থাকে । আশ্রমের বন্দোবস্ত 
বেপ প্রশংসনীয় । ব্রহ্ধচাদী বালকদের দেখিকে প্রাচীনযুগের 
ধষিনের আশ্রমের কথ! যাহ। পৃরাঁণে শুনিয়াছি তাহাই মনে পড়ে । 
এখানে আযুর্েদর ওবধালয় ও হাম্পাতাল আচে। খালের জলেই 
ছেলের ছগান করে। আশ্রমের মধ্যেও দামাগার আছে। রম্ধন- 
শালার এক বিরাট ব্যাপার । 

. ফিরিবার সময় আর একা! পাইলাম না। পদব্র্জে আসিতে 
আসিতে যখন হরিদ্বার পৌছিয়াঁছ তখন সন্ধা হঈয়াছে-রাম্তাতে 
একজন অপরিচিত লৌক আমাকে বলিল “গুনিলাম আপনার! হধীকেশ 
ধাইতেছেন, ত্বথার যাইবেন না কারণ ওলাউঠান্স লোক মরিতেছে*। 
অনুসন্ধানে জানিলাম এ লোকটা কলের! হাম্পাতাঃের কম্পাউও্ডার, 
তিনি আমাকে কি. করিয়া চিনিলেন, ইহাকে আশ্চর্য হইলাম। 
হারে কলেরাতে লোক মরিতেছিল এবং গঙ্গাজল পান করিতে 
নিষেধ করিয়া নোটিস্‌ জারিও হইগ্ছিল। আমর) পাঁকা কূপের 
জল খাইভাম। : একজন ঠিক পানিওয়ালা নিযুক্ত করিয়াছিল 
ষে ছুই বেলা আবিয় বার ঘুইয়া দিত জর পি হইতে জল 
না দিত। টা ২০ 








১ ছাধীকেদ ও রর ্‌ রঃ | 
হৃযীকেশ 
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার-_ 


আজ সকালে হয়া ত্যাগ করিষ এইরূপ মনস্থ করিয়! টিটি 
বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলাম। ইচ্ছা! ছিল মোটরে হৃযীকেশ হাইফ 
তাহাতে ভাড়াও অল্প হইবে আর ট্রেণে যাওয়ার ও বারংবার 
নামাউঠা করিবার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্ত তাহা হইল 
না। মোটর আঘির্তে অনেক দেরী হইয়া গেল। খ্গ্যা নিকপার 
হুইয়। আমর &্েশনে চলিলাম এবং বথ! লমর়ে হৃধীকেশ রোড, ক্েশনে 
উপস্থিত হইলাম! এখান হইতে হধীকেশ ৮ যাইল, টঙ্গাতে যাওক! 
বান রাস্তাও খুব ভাল। একখান! টঙগা ৪২ টাক ভাড়া নিল। 
ঘ্মামরা ৬সতানারায়ণ দ্বেবের মন্দিরের নিকট টঙ্গা স্বাখিয়! বিগ্রহ 
বর্শনার্থে অবতরণ করিলাম। মার্কেল প্রস্তর নির্মিত ৬সতানারাকণ 
ও লক্ষী দেবীর মূর্তি, দেখিতে অত্যন্ত স্ুন্দর। এখানে যাত্রীদের 
থাকিবার জন্ত ধর্মশাল৷ আছে, জলের বন্দোবস্তও ভাল। খা ভ্রব্যাদিয 
দোকানও আছে। সাধু সন্গাসীর্দের জন্ত সঙ্গাত্রতের বন্দোবস্ত আছে৷ 
ক্রমশঃ বিবিওয়াল। ও দুছু ধর্শশালা অভিজ্রম করিয়া! আমরা নধর 
স্বযীকেশে উপস্থিত হইলাম তখন বেল! প্রায় দ্বিগ্রহর হইয়াছে 
প্রথম : আমর! কালীকণ্বলীওয়ালার বর্মমশালার উপস্থিত হইলাম 
ধর্শশালার কর্মচারীর! খুবই খাতির করিল। একটা ঘর নির্ধারিত 
করিয়া সতরঞ্চ ও গালিচা বিছাইয়! দিল এবং জলের সন্ত ছইটা বড় 
পিতলেয্র কলস আনিয়া! দিজ। ধর্মশালার মধ্যেই একটী বৃহৎ পাকা 
কূপ বআছে তাহাতে অনবরত জল উঠাইডেছে। ধর্মশাল1 বহু বানীতে 
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জী ......:. কেদার-নদরি, পরিভ্রমণ 








পরিপূর্ণ, লমস্তই কিম দেশীয় । যন, শুনিলাম এখাে 
লোক সরিয়্াছে তখন আর তথায় 'অবস্থান করা (যুক্তিসঙ্গত মনে 
করিলাম না। টঙ্গ! হইতে তখনও, মারপত্র নামান হইয়াছিল না 
এবং মাতাঠাকুরাণী ও শাস্তি বাহিরে রাস্তাতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন | 
পরে আমরা ইনস্পেক্ষৰ্‌ বাঙ্গালায় যাইগা হাজির -হুইলাম।, ব্রিটিশ 
গাড়োয়ালের- ডি বির হইত, একখানা পত্র আমার 
সঙ্গেই ছিন 3 ই. 7 

এই স্থানে রর কথা! বলা -আবন্তক | রা থাকিতে নি 
বিটি 'স্বাড়োক্সালের হেড কোয়ার্টার পৌভ়িতে': ভেপুউী কমিশনারের 
দিফষট একখান পঙজজ লিখি ।  ভাহাতে লিখিয়াছিলাম যে আমি হরিদ্বার 
হইতে কেনার বদরী, ভ্রমণ করিয়! রাম নগর হইয়া ফিরিতে ইচ্ছা করি 
এবং বেসব স্থানে সরকারী. ন্বাঙ্গালা আছে তাহাতে থাকিবার ভস্ক 
অনুমতি প্রাথম। করি। “তাহার উত্তরে তি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব. 
আমাকে ক্দনুমাতি দিয়াছিলেন। 

“ ঞই পত্রের বলেই, ইনস্পেক্সন্‌ বাঙ্গলাতে উপস্থিত হইল 
পুরে ক্লাঙ্গলার চৌকিদাগ ছিগ'সে.আসিয়। দরণা খুলিয়া ছ্বল। আমর! 
জি!নবপঞ্জ: ঠিক করির! আহারাদির বন্দোবস্ত করি+য়। এই বাঙ্গল! 
ভ্বধীকেশ গ্রহবশ স্থারেই রাস্তার “দক্ষিণ পার্খে ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত 
চতুঙ্গিক -খোল! শ্রবং নিকটে জনমানধের সংশ্রব নাই। গঙ্গার পরপারে 
ঘআকান স্পর্শ কিয়! . হিমালয় ফঁড়াইয!' আছে। আমরা গঙ্গাভে 
একে একে 'স্বান: করিয়। আসিলাম__প্রথমে মাভাঠাকুরানী পরে আমি 
ও পাস্তি। গার হ্বাট বাজরা হইতে ৫ মিনিটের পথ এবং ভলি 
রাস্তা: নাই ছোট বড় প্রস্তর শবগ্ড যেখানে সেখানে পড়িফ্া আছে। এ 
রাচ্ডায় খ্ৰ কম. সাই যাতাফীত করিয়া থাকে। যাহার! 7 





এক াহ্হষৌনে. 7.১. & 


আরগায ঝদ- ভায়া. ভি আর গার গে, [লন সংশ্লক্‌ রাখে লা। 
কাঃনূই, রানার ভাব, হ্যীন] | এই, টের নম ;কবেনী ঘাট 
কারণ গজ ভরিধালা বিজ: হল . প্রবানিত্) হইয়াছেন ।... এখানে 

দেখিলাষ একজন সাঁধু গ্রঙ্গার মধ্যে একখান: গ্ররাওগ্রন্বরের উল্নীর 
অধর ছুইজন ঘাটের উপরে, সাধন -ভল্গণে বলিমগ্স: আছেন $.. নদীতে 
জল. খুব কম.....ছ্রই তিন, খান ছোট, চালা-দ্র ও. আছে তথায় পাণ্ডার। 
যাত্রীদের কা: করাইয়া থাকেন.॥ এগার ও করিস্বারের স্তান্স নদী 
বড় বড় বাছ-আছে। এখানেগড অনেক বীর আছে ।: ৮: 
ি য়ারাণে 'কিঞিন্ বিশ্রাম করিস্না আমি বাজারে রি হইলাদ। 
দোকান: অনেক. রকমের : আছে--আবশ্ত কীয় সমন্তই.. পাওয়া বাক 
তরকরী ছু্্রাপ্য এবং যাহ! পাওয়া“যায়- তাহার, মুল্য ও অধিক । 

হরিদ্ধারে ও ভ্বধবীকেশে সকলেই বলিতেছে এসার ব্দরীমারায়নের 
ঘাত্র। বন্ধ। যাহার] পৌঁড়ীর ডেপুটী কমিশনারের নিকট হইতে হুকুম 
আঁনাইতে পারে তাহারা যাইতে. পারে নচেৎ কাঁহাকেও যাইতে 
দেওয়া হয় না। লক্ষণ ঝোলাতে একজন... সর ইনম্পেক্টার একজন 
হেডকনষ্টেবল ও ১২. জন. কনষ্টেবল আছে ।. ভাবিলাম ব্যাপার 
গুরুতর । আমার নিকট . অন্কমতি পত্র. ত নাই . তবে, ভিষ্বীক্ট 
ইঞ্জিনিয়ারের ষে একখানা. প্র আছে তাহাই সম্বল। আগামী কল্য 
লক্ষণ ঝোলার . দারোগার. .সছিত সাক্ষাৎ করাই ঠিক করিলাম যকরি, 
যাতে দেয়. ভালই. নচেৎ এই বিখ্যাত স্থানটা দেখিগ নয়ন চরিতার্থ : 
করিয়া ফিরিব। রাত্রিতে কয়েকথান। পত্র লিখিলাল।:. ৮." 

আজ রাত্রিতে দ্দিতীয়ার জ্যোথনা হওয়াতে ক্রম! অল্প সময় পারে 
অনি হইলেন... পরে অন্ধকার_-এই অন্ধকারে - আর বর হইতে 
থাহিন রা সাহস, হইতেছে: না। খোলা ময়ানের ব্য একখানা 








ঘর, নিকটে নপ্রানিও মাই চীৎকার, টাকা বাঃ নর সারাশখ 
রা যাইবে না। দরজা! ভাল করিল বন্ধ করিরা মিগাম। চতুঙ্গিক 
মিশ্তব্ধ এই নিম্বন্ধতা তে করির। শধু পোক্ষার ঝি বি বব হইতৈছিল। 
আমন সময় খাতাঠাকুরাণী একটি ব্যাজের গল্প করিলেন, কোন এক 
স্থানে ঘয়ের দরজা! ঠেলিয়! ব্যাস ঘরে চুকিয়াছিল, তাহাতে জামাদের 
ভরের মাত্রাটা একটু, আহি একটু বলি কেন বিলক্ষণই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইল। বাহ্‌ প্রত্রাবের বন্দোবস্ত সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে (738৮ 10020) 
থাকাতে আমাদের কোন অন্থুবিধা হইল না। রাত্রিতে নিজ্রা যে 
ভাল হইয়াছিল ভাহা! বলিতে পারি না, ফারণ' মধ্যে মধ্যে যখন ঘুম: 
ভাঙ্গিত তখন কানি পাতিয়! গুনিতাঁম যে বাহিরে কোন শব হইতেছে 
কি না। বনের ভর ছাড়া আর কোন বাছিয়ের ভয় হয় নাই এবং 
রাজিও ভোর হইল। ী 








২৬শে জ্যৈন্ঠ-_ 


সকালে বাঙ্গলার চৌকীদারকে বলিলাম থেএক জন কুলি ডাকিয়া 
দাও আমাদের সঙ্গে শাস্তিকে নিয়া লক্লঝোল! হ্বাইতে হইবে। 
কিছু সময় পরেই কুলি উপস্থিত হইল, ভাড়া! ট্রিক হুইল যাতায়াতে 
এক টাঁকা। হ্ৃবীকেশ হইতে রওনা হুইয়া দস্তা প্রথমেই চক্দভাগা 
নদী পার হুইলাম। নদী ভ্তকৃনা-কোথাও জল নাই। গঙ্গার 
উপকূলে অনেকগুলি আশ্রদ, তথায় সাধু সঙ্্যাসীরা থাকেন? 
কিছু দূরে “কৈলান” আশ্রম তথান্ব ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মৃষ্তি ও 
মহাদেবের লিঙ্গ গ্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে । এখানে দেখিলাম একদল 
“্থাশ্চিম!” তাহাদের মধ্যে কাহারও গোরালীয়র কাহারও বা আবা্যা 
তত স্থানে বাড়ী। এই ফলে ১৭১৭ ঘন: জিন হানা যারিকাররক 








যাইতে । পার মাই লি তাহাদিগকে কাই [কপ আমি 
তাহাদিগক্ষে বলিলাষ হে আমি বদি যাইতে অনুমতি চ পাই তবে তোমাক 
মধ্যে হইতে ৩৪ জন লোককে আমার সংগে বিতে পারি জামার 
মান বহনকারী কুলী হইয়া বাইতে হইবে। কর্েকজন কাজি হইল : 
তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়াই লগ্খণকৌলা রুনা হইলাম। : রাখা! 
চলিতে চলিতে অপর একখান! মনির দেখিলাম: তথায় শঙ 
বস্ত্রীনাথের মূর্তি আছে। 

এখানে একখানা বড় রকমের মনিহারী ভিনিবের লৈকাদআাছে। 
এ পর্যন্ত এক, টঙ্জা'ও মোটর গাড়ী আসিতে পারে পরে একটি ছোট্ট 
পাহাড়ের উপর দিয়া ১, মাইল চলিনা লক্মণঝৌলায় ধাঁইতে হয়। 


এস্থানের ঠিক পরপারে স্বর্থীশ্রম নামে একটা আশ্রম অল্প দিন 


হইল নির্মিত হইয়াছে । খেয়। নৌকাতে পার হইতে হয়, পয়সা 
লাগে না। দেখিলাম ২৩ জাগায় পর্বতগাত্রে গোঁফ! নির্দীণ 
করিয়া সাধুরা আশ্রম নির্মাণ ফরিয়াছেন। কয়েকখান! রে | 
আমাদের নয়নগোচর হুইল, এখানে কমগুলুধারী এ 
করিয়া থাকেন। 
ইহার পরই চড়াই আরম্ভ হইল--এ চড়াই খুব বেশী নয় অর্ধ 
মাইল কি তিন পোয়! মাইল হইবে এবং চড়াইয়ের: উপরে একটি 
জলছত্র আছে। এই চড়াইর পর আনার অদ্ধমাইল রাণ্তা উৎরাই 
চলিয়া লক্্ণঝোলার মিরট উপস্থিত হুইলাম। এখানে হচ্ছনান্ 
গু লক্মণজীর মন্দির জাছে। এই মন্দির একটী উদ্ভ চত্বরের উপর 
নির্ষ্িত। রাবণ বধের পাপক্ষয় নিবন্ধন রামচন্ত্র হৃবীকেশে ও লক্ষণ 
এইস্থাদে তপন্তা করিয়াছিলেন । টি নিকটে ্ারও দি চা 
সান আছ্ছে।.. 


রী 2 টি কেরি: আরিভমণ 








 জা্রণঝোগা, দিবা, পার্খে পক বাং ভোগ: রে থ. বরে, সপ 
সু কাছে. লগে, একী লো নিরিিত- শর্া়াল্ডন সেতু, 
পদ্ধিই। যাইবার এক্োন্দিই “কবাশকা, লাই $. এই. প্লার, লেস কিম্ালরের 
মধেছ আক; ব্মাছে?- পুর্বে এখানে দড়ির ঝোল! ছি): ১৮? 
ছুট অঃ. বাক: নাহাঁডুর ভীধুক্র স্ুরভমল শিৰপ্রসাদ: ঝুনঝুন ওয়াল! 
ডাকার বৃদ্ধ! মাতাঠাকুরাণীকে লইস্বা বদরিকা শ্রম...দর্শন যাওয়া কালীল 
এই সেতুর ভীষণতা দর্শন করিয়! পুত্রকে একটা ;পুল নির্মাণ করিয়া 
নিভে আদেশ. করেন পরে উক্ত. শেঠ বাহাদুর বু অর্থ ব্যয়ে লৌহ 
 নির্সিত ঝোলান সেতু িন্াগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যে ঘ।রীদের 
কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পূর্বে এই সেতু পার 
হইতে .পার্িলেই ধারা রদরিনারাম্ণ দর্শন লাভের আশা! করিতে 
পারিত। এই সেতু এখন এত মজবুত যে ইহার উপর দিয়! এখন 
ঘোড়া গণধ। প্রভৃতিতে মাল বোঝাই লইয়া, নির্ভয়ে পার হইয়! যায় । 
সেতুর মাঝখানে -কাষ্ঠের তক্তা বিছান আছে এবং যাহাতে কোনও 
দুর্ঘটনা না হয় তাহার অন্ত ছুই ধারে তারের বেড়া আছে। ১৮৮* 
খৃ্টাঝে এই সেতু প্রথম খোলা হয়| 0 পট 

দড়ির ঝোলা প্রস্থত করিতে হইলে ই ৰ্ব মোটা ডি 
স্মান্তরাল তাঁবে ছুইটী শক্ত খু'ট। পুতিস্কা তহাতে বাধিয়া দেওয়া হয় 
এবং মধ্যে হধ্যে ষে. কাক থাকে স্বাহাতে . কতকগুলি কাঁঠখণ্ডের 
প্রান্ত দৃড়তাবে দড়িহার! উক্ত মোটি। দড়ির সঙ্গে বধির দেওয়। 
হয়, এই কাই্টথণ্ডের ব্যবধান অল্প অল্প দূরে থাকে বেন সহজেই পা 
(কেলিন! চলিয়া যাওয়। যান । ইহা ঠিক একথাঁন! পিড়ির ভ্তায় দেখা 
্বায়। ইহার উপর পা দির! পার হওয়ার: সময় ছুই ছাতে ছুই ধারে 
বিবার « ভন্ত ছুই গ্রাছা শক্ত রশ, এপার ওপারে বির দেওয়া হর 





প্লাক হত্যার, সহ, ছুই. বগরের মধ্যে" । ছুই, হাতে: শক রকুক্ে ধরি 
ধীর, ধীরে কঞ্জমনর ইন. হয়|... এই .সময়+ঝোল! ঠিক. কোলায়/মতই 
দুলতে. খানে, তবে, পদ্ধিগ্া। যাওয়ার বিশেষ. সম্ভাব্ন, নাই... 'ইন্থা 
অনেকটা! অভ্যাসের, উদর: নির্ভর করে। (আমরা, দিয়া, রবে 
পা ়ীরা, নির্ভয়ে পা. হ্ইয়া যাইতেছে_কিন্ত আম! ৃ 
ন্পর্ণে পার. হুইতে, হয. এই, প্রকার .রোরা চিমালযের মধ্যে রি ৰ 
স্থানে পার হইয়াছি । স্ব. কথা! সময় মত বলিব |) 78555. 
লক্ষণঝোলায় যাইতে, বাম ধারে, বিস্তর, সমতল অনি আছে এখানে । 
রাদয়তী নামক স্থগন্ধি ধান্য উৎপক্শ হ্য় এবং ছোট, একটা গ্রাম ও 
বিজুর মন্দির আছে। লদণরোলাতে একটী  আক্কারখানা, শ্াম্য 
ডাকবর ও ফড় আাছে। | 
আমরা পুজপ্রান্তে উপস্থাত,. রি নিলু একজন পুলিসের 
কনষ্টেবল: পাহাড়ায় আছে। যাত্রীদিগকে পরপারে. যাইতে দেয়,.ন[। 
আমাদেরও, বাধ, দিল কিন্ত যখন বঝলিলাম যে দারগার সহিত সাক্ষাৎ 
করিব তখন আর কোনও আপতি করিল না। ক্সামর।. গঙ্গাদাইকী 
জয় বলিয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম । ঠিক পুলের মবাথাতে পুলিশের 
আড্ডা। দারগাজীর সহিত সাক্ষাৎ কার্লাম এবং পত্রখান! দেখাইয়া 
অত্যন্ত উদ্দিন চিতে চাহিয়!.রছ্লান । মনে করিলাম যদি :ন! করে 
তবেই আকেল গুড়,য।..এত রাস্ত! তবে. বৃথাই আনা হইল. . কিন্ত 
ঘারেঘা সাহেব পত্রশানা পড়িয়। যখন বলিলেন “মাপ, জানে সেক্ক স্থায* 
তখন, আনন আটখান!. হইয়া গেলাম । আমি ভাহাকে _আনাইলাদ 
কান্তী ঝাপান, কিছুরই বন্দোবস্ত করি. লাই।. ই স্ব বন্দোবস্ত 
করিয়া বা করস .করিব। দ্বারগা সাহেবকে. (লাফ করি য়া আলা 
হইলাম এবার ক্জার পুর পায় না হা তির বাম ভীর দি | 











উঠ... ... কারি পরিজ 





পা পা ইচ্ছা ব্াশ্রথ দর্শন করিয়া বালাম মুস্্্প 
ফরিব। টলিতে চলিতে দেখিলাম ভাগীরতবীক্স - সীয়ে একজনের 
বালোপনের অনেক ক্ষুত্র গু প্রন্তয় নির্মিত কুট লাঁধুদের সাধন 
ভজনের জন্ত রহিয়াছে। ্নেখিষবা প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। এ প্রকৃত 
তপোতৃষি। স্থানটা নির্জন । এই সব কুটারকে খৃহ ন! বলিল 
মন্দির বলাই সঙ্গত। সফলগুলিই গঞ্জার পবিত্র তীরভূষিতে অবস্থিত | 
একদিকে উচ্চপর্বৃত নাল! ও খপরদিকে ভাগীরখী-_-আর এই উভয়ের 
অধাস্থলে তপোতৃমি। শাঠক পাঠিকাগণ একবার মনের মধো করন! 
করিয়া দেখুন ইফা| ভুষ্বর্গ কিনা। আমরা স্বর্গাশ্রমে উপস্থিত হই 
দ্বেখিলাম ইহা! একজন বাঙ্গালী নাধুর কীণ্তি। সাধুটার বন্ধস ৩* ৯1৩৫ 
বৎসর । তাহার নাম শ্রীমৎ আত্ম প্রকাশ । গুনিলাম তাহার জন্মভূমি 
কুমিল্ল। জিলায়। পুর্বে ভিনি কালীকম্বলা বাবার হৃধীকে শস্থ ধর্দশালায় 
ছিলেন পরে রামনাখজীর সহিত মনোমালিন্ভ হওয়াতে ভিন্ন আশ্রম 
করিন্াছেন। তিনি একথান। গালিচায় বলিয়া আছেন সামনে একখানা 
এালাতে ধাত্রীর! ইচ্ছামত টাক! দিয়! তাহার পদধুলি গ্রহণ করিতেছেন। 

শ্রীমৎ আত্মপ্রকাশ বরক্ষচারীর আন্ধুরোধে বোষ্বাইর শেঠ মমরাজ 
রাম ভগৎ ভালমিয়! চিরিরা। এস্কানে গঙ্গার তীর দি ২ মাইল বিস্তৃত 
জমি ক্রয় করিয়া তাহাকে দান করিয়াছেন এবং সাধন ভজনের জন্ত 
অনেকগুলি ছোট ছোট ক্টীর নিশ্বাণ করির দিয়াছেন। 

এখানে ধর্দশাল! ও সদাত্রতের বন্দোবস্ত আছে । আর একখাপা 
মন্দির আছে তাহাতে রামেশ্বর মহাদেব ও গঙ্গাথী প্রতিষ্ঠিত জআছেন। 
এই মন্দিরখানা হিতল এবং ঠিক ভ্াগীযঘীয় উপরেই অবস্থিত । 
এখানে যে কুখ অছছে তাহাকে রামকুণ্ড যলে। আমরা দর্শনান্তে খেয়া 
পার হা গঙ্গার পরপারে উপরি হইলাদ। বেল তখন প্রায় রী 








ম্মজিয়াে, রাজা এড রম হইস্াছে বে খালি পাক চলা আকসা । । 
পার তলায় যেন 'ক্লোক্ষা পরির! বার। : আমি আমার মোজা জোড়া 
খুলিয়া আমার আতাঠাক্রাধীকে দিলাম, তাহাতে তাহার কতকটা 
আরাম হইল বটে কিন্ত তবুও যধ্যে মধ্যে বখন বালুর উপর: এ ছোজাতেও 
মানাইল না, তখন তিনি পার কাপড় জড়ায় দিলেন 4 কি জী 
কি পুরুষ সকজকেই ” জুতা গর! দরক্ষার নচেৎ হাটিয়! যাওয়া যারা! । 
খালিপায় পাথরের রাস্তাতে পায়ের তল! জনবিক্ষত হইয়া বায়) 
হরিছবান় ও ভবীকেশে কাপড়ের দড়ির তলা বিশিষ্ই এক: প্রকান্ক 
ক্যাছ্িসের জুতা পাওয়া যার তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। আছি 
স্ববীকেশে সেই দিনই কাপড়ের ভুত! মাতাঠাকুরানীর জ্ড খরিদ কমি) 
বাদায় ফিরিতে বেল! ১১।:টা বাজিল। পরে গান ক্ছাহারের বন্দোবস্ত : 
করিলাম। ০28 
বিকালে শাস্তির জর হইল। মনে বড়ই ভাবন! হইল। সঙ্গে 

ও্ীযধধ ছিল তাহা! দেওয়াতে জর ছাড়িয়া গেল। গোয়ালীয়ায় ভজিলায় 
তিন জন লোক আমার সঙ্গে কুলী হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। আমি 
তাহাদিগকে আমার নিকটই স্থান দান করিলাম। মনে করিলাম 

ইহাতে উভয়েরই সুবিধা হইবে। তাহাদেরও বদরিনায়ার়ণ শনি 
হইবে এবং আমিও তাহাদিগের নিকট হইতে, অনেক. সাহাষ্য 
পাইব। . একবার লক্ষণকোলার পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি রা লেই, 
হয়, তখন আর ধরে কে? এই সব লোক রাবিতে যাবার শহর: 
করিত আর. দিনের বেলা বেড়াই! বেড়াইত-_তাহানা, আহারের 
বন্ছোবন্ত অন্তর. কযিয়াছিল। এই (তিনজন, লোক, শ মদে 
ক্মনেক বল্‌ হ্ইদ। টা 228 

বিকাল বেলা, বাঙ্গার যা দিলাম ও ॥ জান ী রি দী বারা 

















৭ আপ এ এ শা খল না 





হুলী থাকেন, কারীদের লঙ্কানৈ গা সি বা লা হাত তে 

". সবাপানের"; (কোনই ঙ্ধান সরমলিল নী' কারণ ফ্া্তা বন্ধ “হওয়াতে 
কুল লকষলেই স্ব গ্র গ্রে উলিরা গিক়্াছে? ধশীশালার একজন 
ৃ ফগচারী কলিল- -ঘে দোছুন হইতে 'লোফ সংগ্রহ করিনা আসিতে হইবে 
তাহাতৈ ৩1৪: দিন সময় লাগিবৈ।' বাজারে বেড়ীইতিছি এমন সময় 
আঙ্চজন শাঁঙগালীর- সহিত সাক্ষাৎ কইল ভি্নি বলিলৈন পরম ারু 
বদি শ্রম যাইবেন তিনি সকল বন্দোবস্ত ঠিক -করিতেছেন: অখন 
বাঁপীয় নাই: লক্ষপবোলা গিরাছেন। আমি ভীহাকে বলিলাম প্রমধ বাক 
ফিরিলে তাহার্ষে ইনস্পেক্দন্‌ বাঙ্গলার পাঠাল দিবেন। গ্রই বাঙ্গালীটি 
নার কেছ নহে আমাদের সাধুজী। তাহার বিষয় পরে বলিব। 


- ২৭শে জৈষ্ট__ 


সকালে নার নিকট ২ জন পা আসিয়া উপস্থিত হইল-_একজন 
কেদারনাথের ৪ অপর জন, দেবপ্রশাগ ও ব্দরিনারায়ণের তাহার! 
আমাকে বিস্তার আশা ভরসা দিলেন এবং কাণ্ডী ও বাপানের বন্দোবন্ত 
করিয়! দিবেন বলিয়া গেলেন। বাব্রার উপযোগী ফ্ছি জিনিষপত্র 
খরিদ করিয়া আনিলাম। বাঁপীনের কোনই বঙ্গ" করা গেলনা-_ 
পাণ্ডারা ব্গিলৈন সে দেবপ্য়ার্গে কাজী, ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত করিরা 
দিবেন তথা অনেক কুলী পাঁওয়া যায়। | 

দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত আমার মাল বহনের জন একটা ঘোড়ার 
ধর্দোবন্ত হইবে 1 "এই ৪৪ মাইল রাস্তার জঠ তাহার: মনু গ্ফি 
ইন ১ টাকা প্রতি / দেরে এক টাকা। িপ্রহরের সম প্রযুক্ত 
মগ রথ সকাল অং মিরা 
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শির অধিফিসের পরত য়ে কু্ীর জব, হি এ জা কবিরা 
আসিক: দির লহিত দেখা করিলেন |: শরমখ বাবু” বলি 
১৬০ ছি পর্ব খআনেক্ক 'চেষ্টা কাকির শ্রেবং বাযংবার হরিস্থার: নত 
দের,দুনে দৌড়াণৌন্ড করিক্া পৌঁড়ীর ডেপুটি :কমিশনাবের হুকুমনামা র্‌ 
আনাইযান্ছুম। ্আার টেলিত্রীতম সাহার ৯০২. টাকা খরচ ইইক্সাছে। 
তার সভিত্ত "তীঙ্গাব: বৃদ্ধা মাাঠাকুষ্ণানী, পন্থী, ছুইজন: স্ালিক: ৬. 
একজন 'স্ঠালীর কন্য! বয়ন প্রায় ৩৯ বছসর ) আছেন? তাহারা 
সকলেই হাটিয়া ঘাইবেন কেবল নিজেক- বৃদ্ধা” মাতার জন্ভ একখানা 
বাঁপান লিকার ভইতে ২৫৭. টাকায় ঠিক: বাসা, শঁনিক্াছেন। | 
তীঙ্চারা. ফোদার বদরী শ্রঘণ -করিয়া পুনরায় *হয়িসবাথে প্রন্যাবর্তন 
করিবেন হজ্ব ফাল, 007 26 যার 
তাহার! প্রতিষণ ৬০২ হিসাবে নিবে | ্ 

আদ শাস্তির জ্বর নাই। নানি স্নানের জান্তা গঞ্গর দিকে রওনা 
ইইয়াহি এমন সনপ্ধ দেখিলাম আমার হরিদ্বাধের বন্ধু শীৃক্ত হতিখ 
বন্দোপাধ্যারর মন্থাশন্ব একখানা এক্াতে গেটের নিকট, 'আঁসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন। দুর হইতে তীকাকে: দেখিয়া” আঁ ডর 
গেলাম এবং তীঙ্থার রর বাঙ্গলাতে আনিয়া: রাখিলাদি।: গ. 
করার সমক্স যন গল্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম তখন: দেখিলাম এজ ৰ 
সাধু এই প্রথর' রৌদ্রের. মধো গোলাকার ভাবে ঘুটের যুমি প্র্রলিষ্উ 
করিয়া 'তাক্কাব যধ্যে বিয়া! ধ্যানে দিমগ্ন আছেন। আর অকখানা রর 
বস্বহ্ারা ঘস্তক্ধ ও শরীর ঢাকিয়াঁ বসিয়াছেন। আন্ত ফজল "ধু 
গঙ্গার নষো' একখও রত প্রসশ্তরের উপয'বসিকা ধানে নিমক্ষ্জাছেন 
দেকিমালড়ই ভক্তি কইল । ভগ্বাদকে লা: করিচ্তে হইলে এই 
তাখেই ঠা ৭ পক ভি 'ফুয়। নাত জালে সাজা বাহন ৮ 


চা 





দল 8 
টু 
কর পি 


এক স্যার আমাদের কাজ বর্শন লুল এপৃশজকেপজ 
চড়ির়। পরে. মোটর হাকাইয়া াজ প্রাসাদে (উপস্থিত হইয়া একখান। 
কার্ড পাঠাই দিয় তীকার হাক্ষাৎ জাভ করিনা ধু লা করা 
বেন কঠিন আবার তেমন গন 1: | 
বিকালে ফালীকগ্বলীর বরীনানাম একজন মোক চিল করিরা 
একখানা ব্যবস্থা পত্র লিখির! দিলাম, ইহাতে মনেও অনেক আনন্দ 
হইল) আমাকে দিরা হদি কাহারও যংকিঞ্চিং উপকার হয় তবে 
এ. হতভাগ্য নিজেকে কবতার্থ মনে করিবে । 
. আমি কি প্রেকাক বন্দোবস্ত কুরিযাছি তাহা অনুসন্ধান করার অন্ত 
হণ বাবু পুনরার লন্ধ্যার সময় আলির! দেখা করিয়া গেলেন । 
যারে ঠিক -হইল আগামী কলা সকালে যাত্র! আরস্ত করিব । 
| রাত্রিতে হয়িপদ বাবু তাহার ইক্কষিক্‌ কুকারে খিচড়ী পাক 
ঃ ক্রিক আমাকে কিছু ভাগ দিলেন। এখানে হ্ৃষীকেশ সঘন্ধে 
মিনা কথা বলা দরকার । | 
7 হে সব বারী হরিম্বারে কাণ্ডী ও বীপানের বন্দোবস্ত করিতে 
পাছে না ভাঙানিগকে এখানে সব ঠিক কিবা নিতে, হয়, নচেৎ, 
জাজ তাত কষ্ট কোগ করিতে হয়্। আদি জার জার জন্ত বিশেষ 
চন্ডোশী। খ্লাস্তাতে বন্দোবস্ত করিলে অর্থ ৪ অনেক বেশী বার হয় 
অপর. কুনী বারা জবিধা যত কাজও গাগা খার না। কাণ্ডী ও 
 স্বাপাল আরোহীর (শ্ীরের : পরিদাণ দেখিয়া ভাড়া সাব্যত্ত হয়। 
 খাহার। স্কশাক ভাহারা, কাশী বাইতে পারে ইহ খাসিয়াদের খাবার 
রা লোক পিঠে করি নি গা কমার কাীতে মালপর 
ৃ পালাতে জলের ছি চাননি কা থাকে৷ 
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কেরসিন তৈল--এক লঠন তৈল শ্্রিযুগী নারারণে /* জা 
গপল্মল। লাগে। রি : 
ছুপ্ধ কোথাও বিশুদ্ধ পাওয়া যার না। ত্বৃত সর্বত্রই ভাল খল 
করিয়াছি। রঃ 
১ল! বৈশাখ হুরিদ্বারের মেলার পর যাত্রীর! কেনগারনাথ ৬. বরিকাধতে 
গমন করিয়। থাকেন। সকলে হ্ধীকেশে বিশ্রাম করেন আর অনেক 
যাত্রী লক্ষণঝোলা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে যে সব মন্দির আছে তাহা! দর্শন 
কররয়াই প্রত্যাবন্তন করেন। কেদার ও বত্রীনাথের বা সংখ্য 
গ্রতি বদর ৫* হইতে ৬* হাজার পর্যানস্ত হইয়! থাকে । রত বৎসর 
(১৩২৭ সন বদরিকাশ্রমের যাত্রী সংখ্যা ৪৭৯*০ হইয়াছিল। 'বদরিকা শ্রমে 
সকল যাত্রীর নাম লিখা হয়। অলকানন্দা ও খধিগগ! পার হইয়! যেই 
আমরা বদরীনারায়ণের পুরীতে প্রবেশ করিলাম তখন দেখিলাম 
একখান! খাতা লইয়া একজন লোক রাস্তার ধারের বারেও্ার বসিয়া 
সকলের নাম ধাম লিখিতেছে। 
হরিঘ্ার হইতে তিন প্রকার যাত্রী গমন করিয়। থাকে ।  :....... 
(১) যাহারা গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্রী হইয়া পাব, করে 
তাহারা (দবপ্রয়াগ হইয়া তিহরি ( ৩৩ মাইল ) যায় পরে ধর স্থ হইয়া 
বঙগুনোত্বরী যার এবং উত্তরকাঈী আসিরা গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া কিনব 
কআসে। ফিরিবার সমর মজুরী হই! দেরাদুন আসির। রেল ধরে 1 
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+ (২) কতক যাত্রী দেরাছুন পথ্যন্ত রেলে চলিয়া তথায় কাীওয়ালা 
 অংগ্রহ করিয়া যমুনোত্বরী ও গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া বুড় কেদার হইয়া 

ভিযুগীনারায়ণ দিয়া বাহির হইয়া কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করিয়া 
' রামনগর হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এই শেষোক্ত যাত্রা অত্যন্ত কষ্ট 
শ্লীষ্ক। এইরূপ পর্যটনে প্রায় ২ মাস সময় লাগিয়া থাকে । 
| এজ (৩) কেদার ও বদ্দরী দর্শন করিয়া! পাঞ্জাবের যাত্রীরা হরিদ্বারে 
। এআদিয়া রেল ধরেন আর পূর্ব্ব অঞ্চলের যাত্রীরা রামনগর যাইয়া রেপে 
শরভ্যাব্ন করেন। কুলিরা মেহেলচৌরী নামক স্থানে পৌহুছাইয়া দেয় 
পুরে অন্য বন্দোবস্ত করিয়া! রামনগর আসিতে হয়। মেহেলচৌবীর পর 
“হইতে আলমোর! ক্রিলার আরস্ত হইয়াছে । 

০ কুগ্লিরা অগ্রম টাকা কিছু লয় পরে মধো মধ্যে তাহারা টাকার 
জন্য বড় বিরক্ত করে এবং না দিয়া তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার 
১য় নাই। অবশিষ্ট টাঁকা মেহেলচৌরীতে পরিশোধ করিতে তয়। 
ৃহাধের সহিত চুক্তি করিয্/। লিখাপড়া করিয়া নেওয়াই কর্তৃব্য নচেৎ 
 বিপনে পড়িতে হয়। যাত্রীপথে প্রধান প্রধান স্থান গুলিতে কাণ্ডী ও 
বাঁপান পাওয়া যায় কিন্তু খরচ কিছু অতিরিক্ত পরে । মধ্যে মধ্যে 
ঘোড়াও-ভাড়! পাওয়া যায়। সকল স্থানেই একজন করিৎ: “চৌধুরি” 
ওআছে। সে রসিদ লিখিয়া দেয়। 

আমাদের ইনস্পেক্সন্‌ বাঙ্গলার সন্নিকটেই রামচন্ত্রের মন্দির এবং 
মন্দিরের সশ্বুথে একটা কুণ্ডে যাত্রীরা নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। 
পরই কুঁগুকে কুজাকুণ্ড অথবা খধিকুণ্ড বলে । 
২. এই মন্দিরের নিচেই ত্রিবেণীঘাট। এখানে বড় বড় মাছ আছে। 
গাজা তাহাদিগকে খাবার দিয়া থাকেন। এখানেও করিষ্থারের স্যার 
| দাই, তাহারা মানুষ দেখিয়। ভয় পায় না। | 








হষীকেশ ডঈ 


বাজারে কয়েকখান! কাপড়, জামা, তৈজস পত্র ও বিবিধ থাস্যপ্রবযে 
দোকান আছে। তরকারী ছুর্মুল্য এবং পাওয়াও কঠিন। ছুই একখানা 
থলিফার দোকানও দেখিলাম। যাহ! কিছু দরকার সকলই এখাতে 
পাওন। যায় তবে হরিদ্বার হইতে মুলা অনেক অধিক । -্ 

এখানে ছুইটা ছত্রই উল্লেখযোগ্য । একখান! কালীকম্বলী বা 
ও অপরথানা পাঞ্জাবী ছত্র। এই পাঞ্জাবী ছত্রের বাড়ীথানা খুব বৃহত্ 
এই সুন্দর অট্রালিকাটা' পাঞ্জাবের শিখের! চাদ করিয়া নির্মাণ করি 
দিয়াছেন। ইহা ছাঁডা আরও বড় বড় ধন্শালা ও কয়েকটী আতর 
আছে। ব্রঙ্গানন্দ শ্বামীজি, ধনরাজ গিরিজি ও ভারতী মহারাজ ্রতিষ্ঠি 
আশ্রমে ও চরণ দাসের ধন্মশালান্ন অনেক সাধু মহাত্মা! স্ব স্ব সাধন ভু 
রত থাকেন। ৯ 

কাপীকম্বলী ও পাঙ্গবী ছত্র হইতে সাধন করিবার জন্ত পর্ণ কুটার 
পাতিবার জন্ত মাহুর ও কম্বল, জলপাত্র বা কমগুলু এবং কৌপীদ 
গামছ! ও বহিব্বাস, গেরুমাটী, সাবান, জ্বালানী তৈল, গায় মাখিবা? 
তৈল প্রস্ভৃতির বন্দোবস্ত আছে। তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত ও এই 
দুই ছত্র হইতে হইক্। থাকে। কয়েকজন সাধুকে দেখিলাম কুটি 
ও ছোট পিতলের বাল্টীতে করিয়া কিছু ডাইল তাহাদের পর্ণকুটীদে 
নিয়া যাইতেছেন। পাঞ্জাবী ছত্রটী একটা অন্ন ছত্র এবং বন্দোবস্তং 
ভাল। এই স্ুবৎ অট্রালিকাঁর মাধ্য বৃহৎ মন্দির আছে.তথায় শিখ 
ধন্মমতে পুজাদি হইয়া! থাকে। পীড়িত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একট 
ডাক্তারখানা ও থাকিবার জন্ত বিস্তর প্রকোষ্ঠ আছে. পরিভ্রণফারু 
সাধু মন্্যাপীদিগকে খাচ্্রবা প্রবিতরণ৪-করা হ্য। খাতা এক্ধানেঃ 
জন্য সানি সানি অনু ঃ » 
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নিযুক্ত আছে। আমর! যে সময় গিয়াছিলাম তখন তথায় কজেরার 
প্রকোপ ছিল এবং কয়েকজন লোঁকও মার!1 গিয়াছিল। 

_ক্বামনাথ কালীকন্বলী বাবার কৃপায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বায়ে হরিস্বার 
ও স্বধীকেশের মধ্যে “সং নামক নদীর উপর লোহার টানাসেতু 
নিদ্মাণ হইয়াছে, হরিতার ও হৃধীকেশের মধ্যে উত্তম রাল্তা প্রস্থত 
হইয়াছে, কারণ পূর্ব গঙ্গার ধার দিয়া রাস্তা ছিল, এবং মহাপুরুষের 
চেষ্টায় সত্যনারায়প হইতে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ হইয়া কর্ণপ্রয়াগ 
পর্ন ২৫ স্থানে বৃহৎ ধর্ম্মশালা ও মধ্যে মধ্যে কূপ নিশ্মিত হইয়াছে । 
বধীকেশের ধর্মমশালাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আর এখানেই সকল স্থানের 
ভিড় আফিস। পাঞ্জাবী ছত্রের হ্যায় এখানেও সদাত্রতের বন্দোবস্ত 
আছে। এই কম্বলী ছত্রের পার্খে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে-_. 
একটী ঘরে ডাক্তারী এবং অপর একটা ঘরে কবিরাজী চিকিতসা হইয়া 
থাকে । সকল ধাত্রীককেই এখান হইতে ওষধাদি বিতরণ কর! হয় এবং 
হিমালয় ভ্রমণের সময় এখান হইতে আবগ্তকীয় কিছু উষধ সঙ্গে 
দ্বেওয়! হইয়া থাকে । এ প্রকার সুন্দর বন্দোবস্ত থাকাতে যে 
কত যাত্রীর প্রাণ রক্ষ। হয় তাহার ইয়ত্ব। নাই। কালী”ন্বলী বাবা 
যেকীত্ডি রাধিয়! গিয়াছেন তাহার তুলন! হইতে পাকে দা। এখন 
আর তেমনটি দেখা যায় না। পূর্বে এইরূপ কত শত পরমহংসদদেব 
হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অপাধ্য সাধন কবিয়াছেন। আমরা 
কাঞ্চন হারাইয়া কাচে মজিয়াছি। শ্রেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়া নিজে 
মজিয়াছি ও দেশকে মজাইতেছি। এখন ধর্ম নাই বলিলেও অতুয্তি 
হয় ল!। যাত্রার প্রারস্তে এই: কম্বল, ছত্র হইতে ছাড়পত্র দেওয়া 
হইয়া থাকে, তাহাতে যাত্রীর! রাস্তার সকল ধর্্বপালায় অবস্থান করিতে 
পারেন এবং পাতিবার জন্ট গালিচ! ব্যবহার করিতে পারেন, এই .. 






হৃবীকেশ ৭১ 


পি পিপিপি 
৮ ৪ ৯০ ৯৯০ পাস এসি সপাপািবাসি সাপটা সি পশিিিস 


ছাড়পত্র না থাকিলে নিও যাত্রীরা ধর্মশালার অবস্থান করিতে পারেন 
কিন্তু ব্যবহার করার জন্য গালিচা দেওয়া হয় না। প্রমথ বাবু এই 
ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রতি ধর্ধশালার অধ্যক্ষকে 
পত্র দেওয়া হয় এবং আমরাও পাঁতিবার জন্য সকল স্থানেই গালিচা 
এবং কেদার ও বদরিকাশ্রমে গায় দেওয়ার জন্য কম্বল পাইয়াছিলাম। 
অন্ত স্থানে ধর্মশালার কম্বলের দরকার হয় নাই। আমাদের সঙ্গে 
যে সব বিছানা ছিল তাহাতেই চলিয়া যাইত। এখানে দেখিলাম 
কতকগুলি পুরাতন ড্াপ্তী ওরবাপান রক্ষিত হইতেছে। যাত্রীদের 
মধ্যে যাহাদের দরকার তাগারা এখান হইতে খরিদ করিয়1 নিয়া থাকেন । 
পাঞ্জাবী ছত্রের নিকট রাম্কৃষ্জ মিশনের একটী সেবাশ্রম আছে। 
হরিদ্বার ও হৃযীকেশের বাজারে বাশের লাঠি বিক্রয় হয়। প্রতি 
বাতীককেই একথান। করিয়া ৪ হস্ত লম্ঘ। লাঠি খরিদ করিতে হয় নচেৎ 
পথ চলিতে পারিবে না। এত চাড়াই উতরাই করিতে হয় ষে 
₹শযষ্টি বাতিরেকে প্রতি মুহুর্তেই পড়িয়া যাঁওয়ার সম্তাবন|। 

সকলকেই কেনভাসের ভুত! পরিয়৷ রাস্তা চলিতে হয়। প্রতি 
জোড়া ॥৩/* বা 8“ আনায় পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে জুতা আনিলে 
কিছু দ্বিন যায় নচেং ৭1৮ দিনেই এই কাপড়ের জুতা ছি'ড়িয়া যায়। 
আমার মাতাঠাকুরাণীর ৫ জোড়া জুতার দরকার হইয়াছিল। আমার 
চামড়ার জুতা ছিল তাহা সত্বেও এক জোড়া কাপড়ের .জুতা গুপ্ত কাশীতে 
খরিদ করি, তাহা এক সপ্তাহের অধিক ব্যবহার করিতে পারি নাই। 
চামড়ার জুতায় শেষে ফোস্কা৷ পরে ও ঘ! হইয়া যাঁয়। ৪69: 0০০1 
০০৮৪ ও ০01] ০10% বাঁ বর্ধাতি সঙ্গে থাকা দরকার নচেৎ বুষ্টিতে 
ভিজিতে ভিদ্ধিতে এ প্রকার কট হয় বে রাত্রিতে ভিজা কাপড়ে 
থাকিতে হয় ও ভিজ| বিছানায় শয়ন করিতে হয়। পাহাড়ী! গুলিন্তা, 


ণ২, | কেদার-বদরি পরিজ্মণ 


নীপা সপ পাপা পপাপনপাসমপাসপসপাসলসপিসপসপাসপিলাপাসিসপাস্পাস্পিপশাপানপিপলাসটিপাসপস্পাস্সস্সপীসপাসপস্পিসিপাস পাপা 


স্কচি ও বেন্দির জন্ত যাত্রীদের নিকট অনেক কাঁকুতি মিনতি করে তাই 
কতকগুলি সুই সুতা ও বেন্দি সঙ্গে থাকা দরকার । 

মোজা সকলেরই ব্যবহার কর! দরকার নচেৎ পায় এক প্রকার 
ছোট ছোট পোকাঁয় কামড়ায় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে ঘা হইয়| 
যায়। একট! ছাতাও দরকার; বৌদ্র ওবুষ্টি উভগ্নের হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়া যায। লক্ষৌ হইতে ছুইটী ছাতা খরিদ কারিম 
আনিয়াছিলাম পরে গুপ্তকাশীতে অপর একটা খরিদ করি। গরম 
কাপড় সঙ্গে রাখিতে হয়। অন্ত স্থানে দরকার নাও হইতে পারে 
কিন্ত কেদার নাথ ও বদরিকাশ্রমে এই সব না হইলেই নয়, নচেৎ শীতে 
মার! যাওয়ার সম্ভাবনা । 

এখানে পোষ্ট আফিস, পুলিশের থানা ও ইনস্পেক্সন্‌ বাঙ্গল। 
আছে। 


কয়েকটা আবশ্যকীয় কথা-_ 


পাহাড়ে আহার্ধ্য দ্রব্যের মধ্যে আটা, চাউল, ডাইল, লবণ. মরিচ, 
স্বত, তৈল, সকল চটিতেই পাওয়া যায়। মশলার "ড়া সঙ্গে থাকা 
ভাল, তাহাতে বিস্তর ন্ুবিধা হয়। কাচকলা কোথাও কোথাও 
পাওয়া যায়। গাছ আনেক আছে কিস্তু অনেকেই বিক্রয় করিতে 
চার না। পাহাড়ীরা পাকাইয়া তাহা পঞ্পসায় একটা অথবা ছুই 
পয়সার একটা হিসাবে বিক্রয় করে। কলার মোচা কশ্চিৎ পাওয়া 
বায় অনেক চটিতেই আমরা আলু পাই নাই। তরকারীর এত 
অভাব যে আমর! রাস্তা চলিতে চলিতে শাক পাতা সংগ্রহ করিতাম 
এবং তাহাই আমাদের প্রধান তরকারীর কার্দ করিত। শাকের 
মধ্যে বেখো, গুনর্ভা, ভাটা, ঢেকির। আর পাকার মধ্য কুমড়া পা] .. 





কয়েকটা আবশ্বাকীয় কথা ৭5 


সমাস পাপী পাস্পাস্সপিসিিসাপ সাপ পাপা স্পিন সপিসপসলাস্পাসপাস্পিস্পাপাপাসপাপাসিপস্পাপপিপাপসপািশশাসিলিাস্পীপিসপাসিপসস্পাস্পিপস্পাসসস্পিসিপসপলীস্পসপিসপান্পাসপিপপ পিপিপি 


নাল! চটির নিকট মাঠের মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অরহর ডাইল 
ছাড়া অন্ত ডাইল আমর! পাই নাই। বেসন সঙ্গে থাক দরকার । . 
প্রমথ বাবুরা কিছু সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের 
কোনও কাজ দেয় নাই। আমার মাতাঠাকুরাণী গোপেশ্বরের চটিতে 
॥৮* আন সের হিসাবে কিছু খরিদ করিয়াছিলেন। হৃলদির গুড়া 
সঙ্গে করিয়! 'আনিয়াছিলাম। চিনি ও গুড় সর্বত্র পাওয়া যায় নাঁ, ঝড় 
বড় চটিতে পাওয়। যায় তাহাও অগ্নি মুলো বিক্রয় হয়। আমর! 
সর্বদাই চিনি সঙ্গে, রাখিতাম। নিজে চা থাই এবং সঙ্গে একটা শিশু ; 
ছেলে আছে কাজেই মূল্যের দিগে না ভাবিয়। জিনিষের ভন্ত ভাবন! 
করিতাম। গরুর দ্ুপ্ধ কদাচিৎ পাওয়! যায়। মহিষ দুগ্ধ সকল চটিতেই 
মিলে। পেড়! ও মিঠাই বড় বড় চটিতে পাওয়া! যায়। ছোল! তাজা 
গুপ্তকাণ। পর্যন্ত সকল স্থানেই মিলে। কেদার নাথ ও বদ্বিকাশ্রমে 
যে ছোলা ভাজা পাওয়া] যায় তাহা চিবান যায় না--বছু পুরাতন ও 
শক্ত হইয়া থাকে । পিপুল কুঠিতে আমর! গরম জিলাপী ও পুত 
থরিদ করিয়াছিলাম, তথায় লাড্ড, ও পেড়! বেশ ভাল রকমের পাওয়া যায়। 
অগস্তমুনির নিকট আমরা বিশ্তর কাগজি লেবু সংগ্রহ করিপ্াছিলাম । 
পিচ. ফল ও স্তাসপাতি আমর! কণপ্রয়াগের পর অনেক স্থানে 
ক্রয় করিয়াছিলাম। যোশীমঠে এক প্রকার ফল পাওয়া যায় তাহাকে 
গৌরী ফল বলে এবং খাইতে ও বেশ সুস্বাছ ; হহা লিচুর মত বড় হয়। 
পাহাড়ের রাস্তা চলিতে সুর্যের উত্তাপ এত প্রবল বোধ হয়যে 
১*টার পর হইতে বিকালে ৩ট1 কি $ট৷ পধ্যস্ত পথ চলা এক প্রকার 
অসম্ভব হইয়। উঠে এবং ঘামে সমস্ত জাম! ভিজিয়া যার। কিন্ত 
রাত্রিতে কোথাও গরম বোধ হয় না, পক্ষান্তরে একথান। গরম. 
চাদর অথবা কম্বল ব্যবহার করিতে হয়।.. . । .... 


নি কেদার-বদরি পরিজমণ 


পিপাসা সপ সসপা্সপপসসাপপাস্্া কলাপাসপসসসসসসসসপপপসিসসপাসসি সপ স্পাদলাস শপ পণ. পিস্পিস্পাশি পিসি পদাশিত সদা 


হরিত্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কেদারনাথের রাস্তায় গোরীকুণ্ড 
পধ্যন্ত--এবং বদরিনাথের রাস্তায় হনুমান চটি পধ্যস্ত দিবাভাগে 
মাছির উপদ্রব এত অধিক যে কোনও থাবার জিনিষ না ঢাকিয়া 
রাখিবার উপায় নাই। ঝাকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া সমস্ত জিনিষপত্র 
এমন কি বিছানাপত্রও আচ্ছাদিত করিয়! ফেলে । স্থিরভাবে দিনের 
বেলা কোনও চটিতে বসিয়া! বা শয়ুন করিয়! থাকিবার উপায় লাই। 
কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে একটী মাছিও নাই। হিমালয়ের 
রাস্তায় কোথাও রাত্রিতে মশার উপদ্রব নাই! আমাদের মশারির 
দরকার হয় নাই। এক প্রকার ক্ষুদ্র মক্ষিকা আছে তাহাদিগকে 
মোড়া বলে, ইহারা দংশন করিলে অত্রান্ত জ্বালা করে এবং ছোট ছোট 
ঘ। উৎপন্ন হয়। আর এক প্রকার ছারপোক আছে তাহাদিগকে 
পপিশু” বলে ইহাদের উকুনের মত রং কিন্তু সাদা । ময়লা কাপড়ে ইহার! 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ছারপোকা সর্বত্র নাই। গোপেশ্বরে একটী 
আবর্জনাপূর্ণ চটিতে রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল তথায় ইহার! 
অনেক উপদ্রব করিপ্লাছে। আর কর্ণপ্রস্াগের পর উজ্জলপুর নামক 
ছোট একথানি চটিতে এই ছারপোকার জন্ত সম রাত্রি ঘুমাইতে 
পারি নাই--ছট্ফটু করিয়া কাটাইয়াছি ও মধ্যে মধ্যে বাহিরে গিয়াছি। 
লগ্ঠটনের আলোতে সমস্ত রাত শাস্তিকে পাহার! দিঁয়াছি, যেন উহাকে 
ছারপোকা কামড়াইতভে না পারে । এই রাত্রির কথা দীর্ঘকাগ 
মনে থাকিবে_-জীবনে এই প্রকার আর কথনও ভোগ করিতে হয় 
নাই। মাতাঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ ঘুমাইতে পারিস়াছিলেন এবং শরীরের 
গ্লানিতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া শক্রর আরুমণ নিরবে সঙ্থ 
করিয়াছিলেন। বিচ্ছুর ভয় শ্রীনগরে অধিক। বৃষ্টির সময় জোকের 
উপন্রবও মধ্যে মধ্যে ভূগিতে হয়। 


কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা ৭৫ 





শী 





স্পীিপিলাস্পিসিপাকি পিল 


এখন চটির কথা বলিব। 

এইগুলি খোল! বারেন্দা বিশেষ, ঘরগুলি লম্বা, দেওয়াল পাথরের 
গাথনি ও উপরে শ্লেট পাধর ও মাটি। কাঠের উপর পাথরগুলি বেশ 
সাজাইয়। দিয়াছে । কোন কোন চটিতে দেখিলাম উপরে এত ভার 
পড়িয়াছে বে তাহ! প্রায় পড়ে পড়ে হইয়া! আছে। কোন কোন স্থানে 
ইহা ছাপ,র বিশেষ। যে সব স্থানে ধর্মশালা আছে তাছ পাকাঁঘর, 
কোথাও বা টিনের ছাদ বিশিষ্ট । মোটের উপর চটি অপেক্ষা ধন্ধ্শালায় 
থাকাই বাঞ্চনীয় এবং সুবিধাঙ্নক। চটির এক পার্থে চলিওয়ালার 
দোকান। কোনটিতেই দরজা নাই, তিনধারে দেওয়াল ও একধার 
খোলা এবং সারি সারি উননে পরিপূর্ণ। প্রথম প্রথম আমর! ছিতল 
চটি পাইয়াভিলাম। তাহ! ছাড়া গুগুকাঁশী, গৌরীকুণ্ড, কেদার নাথ, 
ওামঠ, লালসাঙ্গা ( ধর্মশশাল! ), পিপল কোঠী, যোশীমঠ, ভনুমান চটি 
( ধর্শশালা ) এই সব স্থানের চটিগুলিও দ্বিতল ও বেশ আরামে থাক! 
যায়। কালীকম্বপী বাবার সকল ধর্মশালাই দ্বিতল এবং পাক! বাড়ী। 
ধশ্মশালার বারেন্দায়৯ আমরা থাকিতাম। কুঠুরীগুলি অন্ধকার ও 
বাু চলাচল সহজে করিতে পারে না। শুনিলাম প্রতি বৎ্সরই 
গ্রাত্যেক চটিতে একজন করিয়া সরকারী মেথর নিধুক্ত থাকে কিন্তু 
রাস্তা বন্ধ হওয়াতে আমরা কোন চটিতেই মেথর দেখি নাই। মাত্র 
শ্রীকোট চটিতে একভন মেথর দৌোঁথয়াছিলাম। চটির নিকটবর্তী 
হইলেই ময়লার এত দুর্গন্ধ বাহির হইত যে বুবিতে পারিতাম নিকটে 
চটি আছে। ঘর ভাড়া কিছুই লাগে না, তবে দৌকানীর নিকট 
হইতে খাবার জিনিষপত্র খরিদ করিতে হয়, নচেৎ থাকিতে দেয় না। 
চটওয়ালা যাত্রীদিগকে, ঘড়া, পিতলের হাড়ি, ও থাল! যোগাইয়া 
থাকে, তাহার জন্ত কিছু দাবী করে ন। 





গড কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


সী 


কয়েক স্থানে আমরা ঘর ভাড়া দিয়াছি, কারণ সকল জিনিষপত্র 
আমাদের সঙ্গে থাকিত, কাঁজেই দোকানীর নিকট হইতে কিছু খরিদ 
করিতাম না। ছুই তিন চটিতে জিনিষপত্র সঙ্গে থাকা সত্বেও চটিতে 
পৌঁুছিয়! চাউল, ডাইল ইত্যাদি খরিদ করিতে হইয়াছিল। এ বৎসর 
সকম চটটিই এক রকম বন্ধ কারণ যাত্রীক নাই--প্রতি চটিতে 
একথানা কোথাও ব! হুইথানা দোকান খোল! ছিল। এই সবকারণে 
নর্বদাই আমাদের খাবার জিনিষপত্র সঙ্গে রাখিতে হইয়াছে । 

সঙ্গে পাণ্া অথব! তাহার গোমস্ত। থাকিলে তাহাদের দিম্বা রন্ধন 
কার্যের অনেক সাহাব্য হয়। তা ছাড়া আরও অনেক স্তুবিধ! 
আছে। কাগ্ডীওয়াল! বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়, তজ্জন্ত তাহাকে 
অতিরিক্ত পুরফার দিতে হর। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থাকিলে তাহাকে 
দিয়! রন্ধন কার্য ও করাইয়া নেওয়া যায় তবে তাহাকে খাইতে দিতে হয়। 
কাণ্ডী ও ঝাপান ওয়ালাদের মধো অনেক ব্রাঙ্গণ ও ছত্রী আছে। 

নোট প্রধান প্রধান স্থানে ভাঙ্গাইতে- পারা যায় কোথাও ব' বাট 
দিতে হয়। নিয়লিখিত স্থানে নোট ভাঙ্গান যায়। দ্রেবপ্রয়াগ, 
শ্রীনগর, গুপ্তকাশী, কেদাঁরলাথ, ওণীমঠ, লাঞএঙা, পিপলকোটা, 
যোঁশীমঠ, বদরিকা শ্রম, নন্ত্র প্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ । প্রমথ বাবু গোপেশ্বরেও 
নোট ভাঙ্গাইয়াছিলেন। টাক! পরা কোমরে থলিয়ার মধো রাখাই 
যুক্ষিসঙ্গত। চটির দোকানদারের1 এবং কাণ্ডী ও ঝাঁপান ওয়ালার! নোট 
গ্রহণ করে না। 

কর্ণপ্রশ্নাগের পর হইতে চটির অবস্থা খুব খারাপ দেখিয়াছি তবে 
মধ্যে মধ্যে ভাল চটিও পাইয়াছিলাম কিন্তু তাহা সংখ্যায় খুব কম। 
নন্দপ্রয়াগ হইতে কণগ্রয়াগ পধ্যক্ক ভাল চট্ট নাই, খলিজেও ছয়, 
চোখাটীয়ার পরনে চার অবস্থা একেবারেই খারাপ, 1 


যাত্রা! 
২৮শে জোষ্ঠ, শনিবার-_ 


গত রাত্রিতে আমর! এবং হরিপদ বাবু ইনস্পেক্সন্‌ বাঙ্গলায় বারেন্দায় 
বিছানা কারঘা শয়ন করিফাছিলাম, ভিতরে অত্যন্ত গরম। আমর! 
শুইয়াছি তখনও ঘুম আসে নাই এমন সময় মাতাঠাকুরাঁণী বলিলেন যে 
টাহাকে কি মে মেন পার আঙ্গুলে কামড়াইল, অমনি বাতি দিয়া বিছানা 
দোথখলাম কিন্ 'কছুই দেখিতে পাইলাম না। আমর! মনে করিলাম 
বিচ্ছু হইবে। তাহার জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল-_রাত্রিতে আর 
ঘুমাইতে পারলেন না-অধিকাংশ রাত্রিই ছটফট করিয়া কাটাইলেন। 
সকালে বেদনার উপসম হইল । 

পূর্ববদিনের বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
কিয়া ৭টার সময় ঘাত্রা করিলাম । আমার সহিত মাতাঠাকুরানীও 
*শান্তি। ইরিপপদ বাবু বলিলেন তিনি স্বর্গাশ্রমে কিছুদিন থাকিবেন। 
তিনিও আমাদের মঠিত রওনা হইলেন। ষে তিনজন কুলি রাখিয়া 
ছিলাম তাহাদের মধা একজন অমত প্রকাশ করাতে ফিরিয়া গেল। 

অপর ভইজনের মধো একজন আমাদের বিছান! বহন করিল আর 
একজন শাস্তকে কোলে করিয়া চলিল। অন্ত মাল একট! ঘোড়ার 
পিঠে চাপাইয়া দিলাম। প্রমথ বাবুরা কালীকম্বলী বাবার ধর্মশালার 
নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা যাইয়া তাহাদ্দের সহিত 
মিলিত হষলাম। প্রমথবাবুর সঙ্গে তীহার মাতাঠাকুরাণী, পত্বী, 
দুইজন শ্তালিকা ও একজন শালীর কন্তা, ( কলিকাতা! করপোরেসনের 
একজন ইঞ্রিনিক্কারের পত্বী) । আর তাহাদের সঙ্গে আছেন 
একজন সাধুজী (শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে), এখন তাহার নাম 


পা কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


৩ 


রজতানন্দ ব্রহ্মচারী! হিমালয় হইতে প্রতাবর্তনের পর তাহার গুরু 
শ্রীমদ্‌ ভোলানন্দ গিরি তাহাকে ভগ্ন বন্ত দান করিয্জা এই নাম দিয়াছেন। 
তাহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে বহন করিয়া নিতে প্রমথ বাবু হরিদ্বার 
হইতে একখান! ঝাঁপান ও মাল বহন করিতে ২ জন কুলি বন্দোবশ্ 
করিয়! আনিয়াছিলেন। আমরা একদলে কুলি সমেত মোট ১৯ জন 
হইলাম। আর দেবপ্রয়াগের পাণ্ডা ও তাহার একজন গোমস্ত। কৃষ্ণ 
আমাদের সঙ্গে চলিল। 
কেন্দারনাথের পাণগ্ডা! লক্ষণঝোলা পর্যন্ত গিয়াছিলেন পরে হরিদ্বারে 
ফিরিয়া গেলেন! তিনি বলিয়া গেলেন যে তাহার ভ্রাতা গুপ্তকাশীতে 
'আসিয়া আমাদিগকে কেদারনাথ নিয়া যাবেন। 
প্রমথ বাবুর সঙ্গে যে সাধুলী চলিয়াছেন তাহার জন্মস্থান পালং 
(ফরিদপুর ) এর অগ্রগতি বিলাদথান গ্রামে । বাড়ীতে তাহার বৃদ্ধ! 
মাতাঠাকুনাণী আছেন। তিনি এখন সংসার ত্াগী নানা স্থানে ঘুড়িয়া 
বেড়ান। টাকা পর়পার মায়! ত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে তাহার, 
পড়ী ও কন্তা ছিলেন। তাহাদের বিয়োগের পর হইতেই তিনি উদানান। 
ধঙ্দ কম্মে উন্নতিলাধন করিতে হইলেই মনকে দ'সার চিন্তা হইতে 
বিরহিত করিতে হইবে । মনকে অগ্রে শ্বারী” করিতে পারিলে 
হৃদয়ের প্রশছছতা ও উদারতা লাভ হয়। সংসারে অনাটন থাঁকিলে 
ংসারীর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। এই সাঁধুজীরও তাহাই ছিল। 
ইহাতে নান্ষের মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হয়, বুদ্ধির প্রারর্ধ্য নষ্ট হয় এবং 
৷ চিত্তবুত্তি পরিস্ুট হুইতে পারে না; মোটের উপর মানবকে মন্ুস্ত্ব 
বিহীন করিয়া ফেলে। যে সংসারে কাজের লোক তাহার দকল 
আনন্দই বিলুপ্ত হয় এবং তাহাকে জড়-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলে। এই 
গমনটনে পরিয়া সে এতদুর হীনপ্রত হয় যে তাহাকে অন্ত কিছুতেই এ 
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প্রকার করিতে পারেন৷ । এখন আমার সাধুজী সব্বত্যাগী। এই 
লোকটাকে সঙ্গে পাইয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। পমথ বাবু লালতার! 
বাগের আশ্রম হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। লক্ষণঝোলাক় 
উপস্থিত হইয়া সেতু পার হইয়া! দেখিলাম যে দারগা সাহেব তথায় নাই, 
তিনি হৃষীকেশ গিয়াছেন এবং ন! আইসা পর্যন্ত আমরা আর অগ্রসর 
হইতে পারিব না। আমর। থানার সম্মুথে বসিয়। আছ এমন সমক় 
আমার বিছানা! বহনকারী লোকটাকে বলিলাম যে তুমি অগ্রসর হইয়া 
বাও কি জানি দারগা আসিম্া হিন্দুস্থানী লোক দেখিয়া আপত্তিও করিতে 
পারে, থোড়াওয়াল! ও:যে লোকটা শান্তিকে কোলে করিয়া 'আনিয়াছিল 
তাহারা সঙ্গে থাকিল। নিকটেই ম€ধিকুল ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রম, আমরা তথাক্ক 
যাইয়। আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম! আমাদের এখানে পৌনহুছিবার 
পুর্বেই হরিপদ বাবু শ্বর্গাশ্রমে চলিয়া! গিয়াছিলেন। আমাদের সহিত 
একবার শেষ দেখা করিয়া যাওয়ার জন্ত পাগ্ডাঁর লোকটাকে দিয়া তাহাকে 
একখান। পত্র পাঠাইয়! দিলাম। স্বর্গাশ্রম লক্ষণঝোল! হইতে অর্দ 
মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। তিনি পত্র পাইয়াই চলিয়া আদিলেন। 
আমর। গঙ্গান্নান করিয়! আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। 
ইতিমধ্যে আমার হিন্দস্তানী লৌকটী হেড কনষ্টরেবলের চক্ষুশূল হইয়া 
উঠিনল। নে বলিল এই লোকটা কেন? হরিপদবাবু ও প্রমথ বাবু 
তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে অগ্ঠ কুলি পাওয়! যায় নাই বলিয়! 
তাহাকে আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি কিন্তু জমাদার সাহেব বলিয়া গেলেন 
দারগাকে রিপোর্ট” করিবেন। আমরাও ঠিক করিলাম দেখা ষাঁউক 
কি হয়_-সময় মত নিধি ব্যবস্থা! করিব । 

হীষীকেশ ও লক্ষণঝোলার মধ্যে একটা গঞ্িবুহধল ব্বিদ্যালস্ত্ 
আছে। | 
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সমহব্মিবু্ত ব্রশ্নাক্ডহ্রণাশ্রক্ম-_এই আশ্রমটী এখন 
এখানকার ধর্মশালাযর় অবস্থিত এবং মোহস্তরাম উদারজীর (ফলাহারী 
বাবা) চেষ্টায় খোলা হইয়াছে । এখানে দেখিলাম ছোট ছোট সকল 
বালকের! পুরাকালের আর্যাখষি সন্তানদের স্তায় অধ্যয়ন করিতেছে। 
কতগুলি ছেলে আছে তাহ! আমার স্মরণ হয় না তবে ৩০৪০ জনের 
মত দেখিয়াছিলাম। এখানে ব্যকরণের তিন বিষয় এবং ম্যায় ও বেদাস্ত 
শিক্ষা দান কর! হয়। পাটিগণিত, ইতিহাস এবং ভূগোলও পড়ান 
হয়! থাকে । 

এই মহধিকুলের উন্নতি কামনা সকলেরই বরা কর্তব্য। যে যাহা 
টাদা দিতে পারেন তাহ! সাদরে গৃহীত হইবে । ম্যানেজার, মহবিকুল 
ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রম, লক্ষ্শঝোলা, পোঃ হৃধীকেশ এই ঠিকানায় সাহাষ্য 
পাঠাইতে ভয় । 

অপরাহ্ন ৪॥* ঘটিকাঁর সময় আমরা যাত্রা! আরম্ত করিলাম । আমরা 
পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম যে দলে আমরা অনেক লোক এই 
ভিড়ের মধ্যে সেই পৃর্ধোক্ত লোকটাকে দিব তবে বোধ হয় আর 
পুলিশের লোক ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে না এবং বাধা বিস্বও 
ঘটাইবে না । দারগাঁকে সেলাল করিয়া আমদ। থানার সন্মথ দিয়া 
চলিয়৷ আসিলাম কেহ কোনও প্রকার আপত্তি করিল না, আমাদেরও 
আপদ কাটিয়া গেল। হরিপদ বাবু, হরেন্দ্র বাবু ও কেদারনাথের 
পাণ্ডার লোক কিছু দুর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পরে 
তাহারা বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। হরিপদ বাবুকে বিদায় 
দেওয়ার কালীন আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। এ জীবনে 
বোধ হয় আর এই বন্ধুটির সহিত দেখা হইবে না। এখনও তাহার 
সহিত পত্র আদান প্রদান করিতেছি । তাহার পত্র পাইলে মনেষে 


চটির বিবরণ ৮১ 





কত শান্তি পাই তাহা বলিতে পারি না। বাদরীনারায়ণ তাহাকে 
'দীর্ঘলীবী করিয়া সুখে রাখুন ইহাই প্রার্থনা । 


১ 


চটির বিবরণ 


পক্পঙড়--২ মাইল পরে গরুড় চটি পৌহুছিয়! কিছু সময় বিশ্রাম 
করিলাম। এখানে দেখিলাম কলার বাগান, নেবুর ও অন্যান্ত ফল 
কুলের গাছ আছে, চটিতে কয়েকখান! ঘর কিন্তু দোকান নাই। একটা 
সুবৃৎ চৌবাচ্চা আছে, তাহাতে সাতার কাটা যাইতে পারে নিকটের 
ঝড়ণার সহিত পাইপ সংযুক্ত করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । ব্দরিনারায়ণের 
কয়েকজন যাত্রী প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহাদের সঙ্গে বাঁপান প্রসৃতি 
আছে। পরে রান্তা চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় ফুলবাড়ী 
চটিতে উপস্থিত হইলাম । 

ফুতন বাড়ী-আজ আমাদের হিমালয় ভ্রমণের প্রথমদিন 
অতিবাছিত হুইল। রাস্তা পর্বতের গাত্র দিয়া চলিয়! গিক্বাছে, ডান ধারে 
ভাগীরথী। রাস্তা প্রাক ৪ হাত প্রশস্ত। চটির ঘড় করখাঁনা খালি 
পরিয্/া আছে। এখানে একটা ধর্ম্মশাল! আছে-_টিনের চাল ও পাথরের 
দেওয়াল তথায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । নিকটেই গঙ্গা তথাক্স 
আমর! হাতমুখ ধুইয়া আসিলাম। আমার মাতাঠাকুরানী খিচুড়ী পাক্‌ 
করিয়! দিলেন। তাহাই আহার করিয়া আমর! খোলা প্রাঙ্গণে শয়ন 
করিলাম। এই ধর্মশালার একধারে একজন লোক বাদ করে তাহার 
গরু আছে। তাহার নিকট হইতে চ্রি আনা পয়স। দিয়! আর্ঘ 
সের দুগ্ধ খরিদ করিলাম । | 
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এএসপি পাদ 


২য় দিবস, রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ 


অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমর! গঞ্জাকে পিছনে ফেলিয়া হিউলিনদীর 
পার দিয়! রওনা হইলাম । 

গুলা গুলার চর্টতে কেক খান! ঘর মাত্র আছে, 
লোকজন নাই । 

ম্মোহম্ন-হিউলিনদীতে টানা লৌহ সেতু পার হইয়া অল্প অল্প 
চড়াই ভাঙ্গিরা মোহন চটিতে উপাস্থত হইলাম । এই চটির ঠিক নিঙ্সে 
হিউলিনদী। শান্তিকে যে কুলিট। নিয্লাছিল সে আর অগ্রসর হইতে 
একেবারেই নারাজ হইয়া পরিল। এ স্কানে এখন কোথাদ্ লোক পাই-_ 
লোকটার ভাব দেখিরা বুঝলাম আমাদিগকে বিদান দিয়া সে একাই 
রওনা হইবে। পরে তাহাকে স্ত্বাত মিনতি কাররা এবং ভয় প্রদর্শন 
করিয়া অনেক কষ্টে রাজি করিয়। রওনা হইলাম এখান হইতেই প্রকৃত 
চড়াই আরম্ভ হইল। মোহনচটিতে পৌভছিবার পুরে চলিতে চলিতে 
দেখিলাম পরধিপার্খে স্থানে স্থানে পাইপ হইতে অনবরত জণ পড়িতেছে। 
পর্বতের উপরিভাগস্থিত ঝরণার জল হইতে পপ বপাইয়া পথশ্রান্ত 
যাত্রীদের সুবিধায় জন্ত এই প্রকার ব্যবস্থা কর! গ্লাছে। 

চ্ছোড হিতজম্নী-_ ছোট বিজনা চটিতে উপস্থিত হইর! অনেক 
সময় বিশ্রাম কারগ্গাম--শ্দীর শড় ক্লাস্ত বোধ হহতেছে। এই চটি 
পর্বত গান্রে অবস্থিত এবং এখানেও পাইপেন্ জলের বন্দোবস্ত আছে। 
আমার মাতাঠাকুরাণী ও প্রমথবাবুর পরিবারবর্গ পুর্ববেহ এখানে আসন 
বিশ্রাম করিতেছিলেন । বিশ্রামান্তে তাহারা রওনা ভইলেন। , আমি, 
শাস্তি ও প্রমথ বাবু কিছু সমক্স বিশ্রামাস্তে রওনা হহল'ম। রাস্তাতে 
দেখিলাম বেগ গাছের বন--ছোট ছোট অনেক পরিপক্ক বেল গাছে 


পি সপিস্পিসি সিসি শি পািিপিস্টাশাসিশিপাশিশিিিপ্িসিপিসিসিশিউিদািসিসি সিসি িপীপিপাসিসিিসপাসিপসপাস্পিসাপিসিসিশসিশিটিটি সপ সিনা শি পএস্াশিপিশাশিশ  পাস্টাসিপাটিতাস সি 


চটির বিবরণ ৮৩ 


সি সপিসিপিিপাস্পসিপাস্সিিসি পাস সপাসিলাসপাসিশিস্পি পিসি পি সপাস্পিিপিসিপীসপসপাসি পিপিপি পিবাসপিসলাসিিস্পিসপাসস 





সস স্পিসপিপিাসিপ স্পাশিস্সিস্পিস্পিস্পিস্পিসিলাস্িস্টি 


ঝুলিতেছে। আমর! কতকগুলি আমাদের বংশ যি দ্বারা পারিলাম। 
কিছুদূর চলিয়া বদ্্রীর ফেরৎ একদল যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন 
আমরা “জয় বদরীবশাল লালাকি জয়” প্জয় কেদারনাথকী জয়” ইত্যাদি 
স্বরে আহ্বান করিলাম । প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। বড় বিজনী 
চটি পৌুছিবার পুর্বে সরকারী বাংলা। একটী পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত। বাংলার নিকটে কোথাও নাই জল। জলের দরকার হইলে 
চটিতে আসিতে হয়। 

স্বড় ভ্বিজনী- বড় বিজনীতে আমরা ১১।*টার সময় উপস্থিত 
হইয়া! মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। আমর! সকলেই একথানা 
দ্বিতল চটিতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম আর প্রমথ বাবুর মাতা- 
ঠাকুরাণী অন্তস্থানে তাহার রান্নার যোগার করিলেন । তিনি নিজ হস্তে 
রান্না করেন, অপর এমনকি তাহার পুত্রবধুর হাতের রান্নাও খান ন! 
এবং অপর লোক যে ঘরে থাকে সে ঘরেও রান্না করেন না। এইসব 
কারণে সমস্ত টরাস্তায তাহাকে নিয়া প্রমথ বাবুর অনেক কষ্ট সহা করিতে 
"হইয়াছিল। একথানা চটির ঘর গতকল্য আগুণে ভশ্মসাৎ হইয়াছে 
তাহার স্তপীক্কৃত ত্ম এখনও পড়িয়া! আছে। 

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় 
পুনরায় রওন! হইলাম। আঞ্জ আমাদের প্রথম চড়াই হইল। এ প্রকার 
চড়াই কেদার নাথ ও তুঙ্গনাথ ছাড়! আর কোথাও নাই। এখানে 
স্বত তিন টাক! সের । প্রাকৃতিক দৃশ্য এখান হইতে খুব লুন্দর। দুরে 
পাহাড়ের গার গ্রামগুলি অত্যন্ত স্থন্দর দেখাইতেছিল। 

নুহ্ড--কুশড চটিতে সাপের ভয় ও জলাভাব। গত বৎসর এখানে 
একজন যাত্রীর সর্পাধাতে মৃত্যু হইয়াছিল। চটির সর্িকটে বারী 
জলছত্র আছে এবং মহিষের দধি ও গরম ছুগ্ধ ক্রয় করিতে পাঁওয় 


৮৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


টি 
পক্পাপাসপাশীসাশী পাশাপাশি 
শিশপাশাশিসিশীীসপাপাসাাশীস্পাাস্িশাীশিশিিশিশীশীশীশসপীশদাশিপিপিসিসিলছ, 


বার। আজ প্রথম দিনের চড়াই ও উত্রাই রাস্তাতে শরীর অত্যন্ত 
ক্লাম্তবোধ হইতে লাগিল। চড়াই উঠিবার সময় ঘন ঘন নিশ্বাস ও 
হাংপিণ্ডের ঘন ঘন স্পন্দনে সকলকেই ক্লান্ত করিয়া ফেলে । আর 
উত্রাই এর সময় মনে হয় যেন উপর হইতে কেহ ধাকা মারিতেছে। 
বিজনী চটির প্রায় ২ মাইল দুরে পর্বতোপরি কালীকম্বলী বাবার একটা 
জলছত্র আছে । আমব্া তথায় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়৷ পুনরায় চলিতে 
আরস্ভ করিলাম । এই পর্বতের শীর্ষদেশ হইতে পুনরায় গঙ্গার দর্শন 
লাভ করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। এখান হইতে বহু নিয়ে 
গঙ্গাকে একটী অতি ক্ষুদ্র খালের স্তায় দেখা যাইতেছিল। এই স্থান 
হইতে উত্রাই আরম্ভ হইল । 

হাঁম্িন্__বান্দর চটিতে সন্ধ্যার সময় আলিয়া উপস্থিত হইলাম । 
আমার ল্টনে তৈল ছিল না। চটিওয়ালার নিকট হইতে ৮* আনার 
সামান্ত তৈল ক্রয় করিয়া বাতি জ্বালিলাম। এথানে-একটা প্রকা্ড 
অশ্ব বৃক্ষ আছে তাহার পাদদেশে বসিয়া বিশ্রাম করিবার জঞন্ত বান্ধাইয়া, 
দেওয়া হহয়্াছে | এই চটি ঠিক গঙ্গার উপরে অবস্থিত । 


৩য় দিবস, ৩৯ জ্যৈষ্ঠ__ 


অতি প্রত্যুষে রওন! হুইয়! একটা পাহাড়ের চড়াইতে উঠিতে থাকি । 
এক মাইল উপরে কালীকম্বলী বাবার এস্টটী জলছত্র আছে, তথায় 
কিছু সমগ্প বিশ্রামান্তে আবার উত্রাই করিতে করিতে দেখিলাম একটা 
লোকের বুকের উপর একটা প্রকাণ্ড ক্কোটক হুইয়াছে। লোকটা কষ্টে 
রাস্তা চলিতেছে, মে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে । যে সব কাষ্টের্‌ 
গ্লিপার গঙ্গা দিয়! ভাপিয়' যায় তাহ! স্থানে স্থানে আটকাইয়! যার- 


চটির বিবরণ 


এই গুলিকে ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্য ঠিকাদার আছে। এই প্রকার 
বিস্তর শ্লিপার গঙ্গ। বক্ষে ভাসিয়া যাইতে দেখিলাম। 

শুনিলাম গঙ্গোত্বরীর নিকট হইতে বড় বড় গাছের শ্লিপার হাঃ 
করিয়া গঙ্গ! দিয়া ভানাইয়া দেয় এবং হরিদ্বারের নিম্নে ইহাদিগকে 
ধরাহয়। এই লোকটিকে বলিলাম যদি তুমি আমার সহিত নিকটবর্তী 
চটিতে যাও তবে তোমার এই স্ফোটক কাটিয়৷ দিতে পারি, ইহাতে 
বেদনার উপশম হইবে এবং শীপ্রই ভাল হইয়া বাইবে। লোকটা 
স্বীকৃত হইল । 

হাছন পলে মহাদেব চটিতে উপস্থিত হইয়! অক্্লোপচার 
করি ও ওষধ দিয়া বাধিয়। দিয়া বলিয়া! দিলাম যে হৃষীকেশ যাইয়া 
কালীকম্বলী বাবার হাম্পাতালে ওষধ লাগাইবে। এখানে কযেকখান! 
ঘর ও মহাদেবের মন্দির ও ডাকের বাক্স আছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম 
করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এক মাইল ব্যবধানে 
সরকারী ডাকবাংল! ও জলসত্র আছে। 

হিল ঝাপান ওয়ালাদের বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে 
তাহারা দিমল। চটিতে আমাদের জন্ত অপেক্ষায় থাকিবে কিন্তু আমর! 
যথন তথায় উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম সব শূন্ঠ, লৌকজন কিছুই 
নাই। চটির ঘর কয়খানি মাত্র আছে__লোকও নাই জনও নাই। 
ঝাপান ওয়ালাদের উপর বড়ই বিরক্ত বোধ হইল। আর শাস্তিকে 
যেলোকটা কান্দে করিয়৷ আনিতেছিল সেও নাই। মনে বড়ই তত্ব 
হইল। আমর! অনুমান করিলাম যে এই চটি শুগ্ত থাকাতে বোধ হয় 
সামনের চটিতে যাইয়া! তাহার! অপেক্ষা করিতেছে । 

এক স্থানে দেখিলাম রাস্তাটা ঠিক খাড়া পাহাড়ের গ! ধেমিয়! 
গিয়াছে । পাছাড় কাটিয়া এ ভাবে রাস্ত। কর! হইয়াছে যেন রাস্তার 


ললািপা আপিল 
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পোসিপপসছিাস্পিপলিলাসপাসিপাসিতাসিলাসিলিসাসদসশিাস্প্সিিসপিপাসসিরাসসিলাছিপাসিসি লািলাসপাসিলাসিাসিলািলাসিশী সিোমপরপিপসশসি 


উপরে পাছাড় ছাতার স্তায় ঝুঁকি! পড়িক্াছে। আর রাস্তার কিনারে 
নদীর ধারে পাথর দিয়া সামান্ত দেওয়াল উঠাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে কাহারও পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার 
পাথরের প্রাচীর দেওয়া রাস্তা হিমালগ্নের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি। 
মোটের উপর যাত্রীদের সুবিধার জন্ত বতট? সম্ভব কর! হইয়াছে। 

আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর হাটিতে ইচ্ছা করে না। 
অনিচ্ছা! সত্বেও চলিতে আরম্ভ করিলাম। শাস্তির জন্ঠ মনট। ছট্ফট্‌ 
করিতে লাগিল। মনে হইল সে বোধ হয় এখন কীদিতেছে, কুলির 
সকলেই অপরিচিত। এই সময় প্রবল রৌদ্রের তেজ, এবং পিপাদাও 
খুব বোধ হইতেছে। কিছুর অগ্রসর হইয়া দেখি জলসত্র আছে, 
তথায় আক পুর্ণ করিয়া জলপান করিয়! তৃষ্ণ! দূর করিলাম! যে 
লোক জল দিতেছিল সে বলিল নিকটে আর ঝরণা নাই। একস্থানে 
দেখিলাম পাহাড়ের গা হইতে ফোটা ফেটা করিয়া জল পড়িতেছে, 
সাধুজীর কমগুলু যদিও খুব ছোট, তাহা পূর্ণ করিতে প্রায় ১৫1২০ 
মিনিট সমর লাঁগিল। আমি এই কমগ্ুলু নিজর হাতে রাখিলাম-- 
ক্রমাগত চড়াইয়ের রাস্তায় চলিতে চলিতে “ভ পিপাসা বোধ হইতে 
লাগিল যে মনে হইল সব জলটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলি কিন্তু 
আবার ভয় হইল জল ফুরাইয়! গেলে কোথায় পাব তা ফোটা ফোটা 
করিয়। জিহবা! ভিজাইতে ভিজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় 
২ মাইলের পর এক স্থানে দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড আত্ম বুক্ষ, আর 
পাইপ হইতে হু করিয়া জল পড়িতেছে। তথায় কিছু সময় 
বিশ্রামাস্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম । এখান হইতে চটি দেখা যায়। 

স্রচাঁঙ্ী--কাণ্তী চটিতে পৌহুছিয়া প্রথমেই ডাক দিলাম “শাস্তি” | 
সে অম্নি একখানা দ্বিতল ঘরে দীড়াইয়া আমাকে "বাৰা” বলিয়া 


চটির বিবরণ ৮৭ 


 তস্টাসিী পাপা সসতাস্াস্পিসিসি ৯০৯৮৯ সদ পা শি শি সী সি 


উত্তর করিল। ব্জামি মুহুর্তের মধ্যে সমন্ত রান্তার কষ্ট তুলিয়া 
গেলাম। 

এখানে পরিক্ষার জলের ঝরণা হইতে অবিশ্রান্ত প্রবলবেগে জল 
পড়িতেছে । আমরা গান ও আহারাদি করিতে করিতে বেল! প্রায় 
শেষ হইল। এখানে কয়েকথানা ঘর ও দোকান পাট আছে। চটির 
নিকটে শ্রীগোপাল জিউর মন্দির, ধর্মশশাল!, তাহার পর একটী উচ্চ 
স্থানে ডাক্তারখানা । এখান হইতে সন্ুখের গ্রামগুলির দৃশ্তা অত্যন্ত 
হুন্দর। বোধ হয় যেন বিধাতা স্তরে স্তরে গ্রামগুলিকে সাজাইয়! 
রাখিয়াছেন। ৮ 

এই চটিতে অনেক কাঁচকলা গাছের বাগান ও আত্ম বৃক্ষ আছে। 
নিকটে অনেক গ্রাম | গ্রামের গরুগুলি দলে দলে পর্বতের উপর 
চড়িয়া বেড়ায় আর ঝরণার জল পান করির! তৃষ্ণা দুর করে। 

আজ আর বাহির হওয়ার ইচ্ছা ছিল ন1 বেলাও প্রায় অবসান 
আর জিনিষপত্র বান্ধাবান্ধি করিতেও সময় লাগিবে। প্রমথ বাবুর 
দলে অনেক লোক হাতাহাতি কাজ করিতে কাহারও গাক্স বাধে না 
কিন্ত আমি একা । আমার মাতাঠাকুরাণীকে বাস্ধাধান্ধির ভার বড় 
একটা দিতাম না। বিছা! বান্ধা, বাঁসনপত্র ও টোপল! টুপলি বীন্ধা 
এবং তাহা বস্তার মধ্যে ভরা এই সব এক হুলুস্থুল ব্যাপার । বিরাট 
ব্যাপার হুইলেও বাধ্য হইয়া করিতে হইত। একবার সকালে আর 
একবার অপরাঁহ্ে। প্রমথ বাবু বলিলেন আমি দাহাধ্য করিতেছি 
এক সঙ্গেই চলুন। তাহার সঠ্তি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে আর দ্বিরুক্তি 
না করিয়া বাধিতে লাগিয়। গেলাম এবং পরে রওন| হইলাম। 
মাতাঠাকুরাণীকে পূর্বেই প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত রওনা 
করিরা দিয়াছি। সঙ্গে এত গুলি মেয়ে লোক থাকাতে রান্ত! চলিতে 


৯ ০ াসিসটিতিপপিসাসিতাসসাসপাসিপাসটিনাসপিিতাাসাস তাত 
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সকলেরই অনেক কষ্টের লাঘব হয়। ছুই মাইল প্রায় সোজ! রাস্তার 
চলিয়া পরে উৎরাই আস্ত হইল। মধ্যে এক স্থানে ঝরণা আছে 
তথায় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া! নিলাম। এক মাইল উতরাইর পর' 
ব্যাস গঙ্গার উপর লৌহ নিশ্মিত লেতু পার হইলাম । অনেক রাত্রি 
হুইয়াছে--অষ্টমীর জ্যোত্সা ছিল, কিন্তু পাহাড়ের গা দিয়া রাস্ত। 
সর্বদাই অন্ধকার । গঙ্গ! ও ব্যাস গঙ্গার সঙ্গমস্থল সমুদ্রবক্ষঃ হইতে 
১৪১৪ ফিট উচ্চ আর হরিদ্বার হইতে ৪৯ মাইল। সেতুর প্রান্তভাগ 
হইতে দুইটি রাম্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, একটা দেবপ্রয়্াগ ও 
অপরটী নাজিরাবাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে । , 

ক্রটাহলহ্যাউ-_এই স্থানটী একটী উপতাকা। এখানে বেদব্যাস 
তপন্ত। করিয়াছিলেন, এই জন্ত এই স্থানের নাম ব্যাসঘাট। ব্যাস- 
দেবের মন্দিরে তাহার মূত্তি আছে। আমরা কালীকম্বলী বাবার 
ধর্মুশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । আমাদের পৌছিতে রাত্রি প্রায় 
৯ট|। বাজিয়া গেল। আজ আমর! ১৪ মাইল হাটিয়াছি। এস্থানটা 
বড়, অনেকগুলি ঘর, ধরন্মশালা ও ডাকঘর আছে। আছাধ্য ভ্রবা 
পাওয়! বায়। চটির ঘরগুলিও ছ্বিতল। আমরা ধর্মশালার দ্বিতলের 
বারেন্দায় বিছানা করিলাম । অনেক গরম বোধ হওয়াতে প্রথমে 
ভাল ঘুষ হয় নাই। 


৪র্থ দিবস, ৩১শৈ জ্যৈষ্ট-_ 


প্রত্যুষে 'ব্যাসদেবের মন্দিরে পুজার ঘণ্টা বাজিয়। উঠিল। এই 
নিজ্জন প্রদেশে ঘণ্টাধ্বনি কি মধুর বোধ হইতে লাগিল। আমর! 
একে একে সকলেই মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম | যেস্কানে মহধি 
ব্যাস কতকাল তপন্তা করিয়াছিলেন সেস্থানে আসিরা যে মাথা লুটাইতে 


চটির বিবরণ ৮৯. 


পারিব তাহা! কথনও ভাবি নাই। হিমালয়ের এই নিভৃত কন্ধরে 
কত শত লোক রজোরাশি ম্পর্শ করিয়া! হৃদয়ে কত শাস্তি অনুভব! 
করিয়াছেন তাহা কে বলিবে। 





আমরা প্রণামান্তে বাত্রা আরম্ভ করিলাম। সঙ্গমস্থলে (ব্যাস- 
প্রয়াগে ) সকলেরই ন্নান তর্পণ করা কর্তব্য । সেতুর নিকটে একটা 
শিব মন্দির আছে এবং তাহার নিকটে ব্যাসগঙ্গ! ভাগীরঘীতে মিলিত 
হইয়াছে । ধর্মশালার নিকটে যে সমতল ক্ষেত্র আছে তাহাতে 
গমের চাষ হইয়া থাকে । 


আমি আমার মাতাঠাকুরাণীকে লুই সত ও বেগি দিয়া বলিয়া 
দিলাম যে এসব পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোক অথবা ছেলেপেলেদের দিতে হইবে। 
ব্যাসচটি হইতে প্রায় অদ্ধ মাইল দূরে আর একথানা ব্যাসদেবের মন্দির 
আছে ইহা অত্যন্ত প্রাচীন এবং মন্দিরে ব্যাসদেবের পুত্র হইতে প্রপিতামহ 
পর্যন্ত পাঁচ পুরুষের বিগ্রহ আছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 
* রঘুনাথজীর মুর্তি দর্শন করিলাম। মন্দির এখনও নির্মাণ হয় নাই। 
এই স্থানটা বেশ নির্জন, একজন সাধু ওথায় বাস করেন। আম গাছ, 
নেবুর বাগান ও কল! গাছ আছে। সাধুকে বলাতে আমাদিগকে 
কয়েকটা নেবু দিলেন। রান্ত! চলিতে চলিতে স্থানে স্থানে সারি সারি 
আত্ম বৃক্ষ দেখিলাম । 


উদ্মজ্রাস্বু_-৫ মাইল দুরবর্তী উমরাম্থ চটিতে মধ্যাহ্ন ভোজন 
সমাপন করিলাম। দ্বিতলঘর এবং জলের পাইপ আছে। জল বেশ 
পরিষ্কার ও সুস্বা। চটির মধ্যে গঙ্গার ধারে সারি সারি 
আমর বৃক্ষে অনেক ছোট ছোট ফল ধারয়াছে কিন্তু এখনও, 
পাঁকে নাই। 
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পিসি ০ 





পাস স্পটে পাপা াসিপোসপিপািা 


াভ্ল্ল--এই চটি খালি পড়িয় আছে_-একথান! নামে মাত্র 
দোকান আছে। এখানেও বিস্তর আম গাছ দেখিলাম । এখানে কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়! সন্ধ্যার পূর্বে দেবপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম । 


দেবপ্রয়াগ 


প্রা এক মাইল দূর হইতে দেবপ্রয়াগের দৃশ্ত দেখিয়া মোহিত 
হইয়া গেলাম। এ প্রকার দৃশ্ঠ ত জীবছে আর কখনও দেখি 
নাই। সহ্রের এ প্রকার পরম স্বন্দর দৃণ্ত হিমালয়ের মধ্যে আর 
কোথাও নাই । ভাগীরথীকে বোধ হইতে লাগিল ইহা! যেন একটা 
খাল সমানভাবে প্রায় এক মাইল রাস্তা পর্যান্ত চলিয়! গিয়াছে 
আর পাহাড়ের গায় গ্রামগুলির সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। লাল, 
কাল, সাদা! ঘরগুলি দূর হইতে দেখিলে ইন্দ্রের 'অমরাবতী বলিয়া 
বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্্ী নিজের হম্ত কৌশলে নির্মাণ করিয়াছেন। 
আমরা কালীকম্বলী বাবার ধর্্মশালাযর় আশ্রয় প্রহণ করিলাম। 
এই ঘরটা দ্বিতল এবং পার্থে একটা প্রকাগ্ড অশ্বখ বৃক্ষ আছে । 
আমর] বারেন্দায় গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর আমাদের বিছান! 
পাতিলাম। বারেন্দার সংলগ্ন অন্ধকারময় ছোট প্রকোষ্ঠে আমাদের 
'জিন্ষপত্র রাখিলাম। প্রমথবাবুর মাতা ভিতরে শয়ন করিলেন । 
বাতাস বন্ধ হওয়াতে বারেন্দার মধ্যেই আমাদিগকে গরমে অস্থির 
করিয়া উঠাইল কিন্তু প্রমথবাবুর মাতা কুঠুরীর ভিতরই শয়ন করিলেন 
এই প্রকোন্ঠে বায়ু চলাচল একেবারেই নাই । ছোট একটী খিরকি আছে 
কাহাও প্রায় তিন হাত উদ্ধে। 


দেবপ্রয়াগ ৯৯ 


, পাসপদপািপীপি পিপাসা পলা সপ সাসপাসপিসপিসিশাসপিসিীসিাছিসিছিটাপািিসসিএসি সিসি কেকের রক কির 


দেবপ্ররাগ গঙ্গা! এবং অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহা অত্যন্ত 
প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানে অনেকগুলি দোকান পাঠ আছে। 
এপার বৃটিশ গাড়োক়়ালের অন্তর্গত--এখানে সরকারী বাংলা, ডাকঘর, 
তার অফিস, থান! ও ধন্ধশালা আছে। 

এখানে অনেকগুলি দোকান আছে। ছাতা, জুতা, কাপড়, প্রভৃতি 
সকল জিনিষপত্রই পাওয়া যায় । ভাল মিষীন্নের দোকানও করেকখান! 
আছে। এখানে পানের দোকান নাই তবে একজন লোক মধ্যে মধ্যে 
মুরাদাবাদ হইতে ডাকে পান আনাইয়া থাকে এবং ভাঙাই বিক্রন্ন করে। 
হ্ৃযীকেশ হইতে যে পান আনিয়াছিলাম তাহ প্রায় শেষ হইয়া! যাওয়াতে 
পানের তালাস করি এবং পয়সায় একটা করিয়া ছয় আনার পান খরিদ 
করি। ইহার পর হিমালয়ের মধ্যে আমর আর কোথাও পান পাই 
নাই। পানর পরিবর্তে শুপারি ও জৈন খাইয়াছিলাম। সঙ্গে হরিতকী, 
জৈন, শুপারি, ইত্যাদি মশলা থাক দরকার কারণ এ সব সর্বত্র পাওয়! 
যায় না । শুপারি মধ্যে মধো পাওয়। ধায়। 

আমর! যে ধন্মশালা় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম তাহা অলকানন্দায় 
বামতীরে পবা* সহরে. অবস্থিত। ইহা বুটিশ রাজ্যের অন্তর্গত এবং 
এ স্থানেই ডাকঘর ও থানা । অলকানন্দার পর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ 
তীরে দেবপ্রয়াগ। নদী পার হওয়ার জন্য লৌহনিন্িত ২৮০ ফুট দীর্ঘ 
ঝুলান সেতু আছে। | | 

দ্বেবপ্রয়াগ সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৫৫০ ফুট উচ্চ এবং সংঘোগ স্থানের 
জল সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৪৮৩ ফুট উচ্চ। এই স্থান টিহরী রাজের অন্তত 
একটী সবডিভিদন। এখানে এক্জন ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহার কাচারী 
আছে। টিহরী রাজের বায়ে একখানা সরকারী ডাক্তারখানা আছে, 
তথায় একজন সব-এপিষ্টেন্ট সার্জন আছেন। “*“বা” এবং দেবপ্রয়াগ 





৯২ কেদাঁর-বদরি পরিভ্রমণ 


পাসপিলিসিপিসপপসসী সপ পিস াসপিপস্পাসটিপাস্পপাসিপিস্পাশলাি স্পপপাসপসিপস্পাপিসসি 
পাপী 


_ উর স্থানেই ভাল ভাল দোকান আছে, দেবপ্রয়াগে রামচন্তে একটা 
বৃহৎ মনির আছে। এখানে বদ্রীনাথের পাগার! বাদ করিয়া থাকেন। 
যাত্রীদের থাকিবার জন্য পাগার। তাহাদের নিজের বাড়ীতে বন্দোবস্ত 
করিয়া দেন। *বা” সহর হইতে বন্ত্রীনাথের রাস্তা অলকানন্দার তীর 
দিয়া গিয়াছে আর দেবপ্রয়াগ হইতে অলকানন্দার তীর দিয়া একটি 
দুর্গম পথ গাড়োয়ালের বর্তমান রাজধানী টিহরী পর্ধাস্ত গিয়াছে । টিহরী 
এখান হইতে প্রায় ২৫ মাইল । 

এখানে সকল পাগ্ডারই বাসাবাটি আছে কিন্তু তাহাদের ঘর ভিকউবতী 
গ্রামে। এখানে প্রায় ৫০০ ঘর পাগু! আছেন। ইহাদের মধ্যে কর্ণাটা, 
দ্রাবিড়ী, সৌরাস্ট্রী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণই অধিক । এখানে “বা” সহরে এক 
খানা মুসলমান দোকান দেখিলাম কিন্ত দেবপ্রয়াগে মুসলমান নাই । 

হৃষীক্ষেশ হইতে যে ২জন লোক আমার সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা 
আমার জিনিষ পত্র ধর্্শশালায় রাঁখিয়। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। অপর 
একজন পাগার নিকট চলিয়া গেল। পর দিবস দ্বিপ্রহর পর্যস্ত 
দেবপ্রক্জাগে ছিল পরে তাহারা কেদার কি ব্দরী নারাযণের দিকে চলিঙ্পা 
গিয়াছে । আমাদের সহিত আর তাহাদের সাক্ষাৎ ₹$ নাই। 





৫ম দিবস, ১লা আষাঢ-__ 


সকালে উঠিয়া আমর! পাণ্ড। শ্রষুক্ত যুগলকিশোর ও শ্রীধুক্ত রাম 
রতনের সহিত দেবপ্রম্াগে রওনা হইলাম। অলকানন্দার সেতু পার 
হইয়। দেবপ্রস্বাগ পৌহুছিলাম। রান্তার ধারে ধারে অনেক দোকান, 
রাস্তা প্রস্তর দিয়া বাধান। সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইয়া! দেখি জলের কি 
ভীবণ গঞ্জন। খঅলকানন্না ও ভাগীরথীর লঙ্গম স্থলের নাম দেবপ্রয়াগ । 
এই স্থানে উভয় নদী ভীষণ গর্জন করিতে করিতে প্রবল বেগে ধাবিত 


নি 


দেবপ্রয়াগ ৯৩ 
হইয়া এক স্থানে সংযোগ হইয়া ভীষণ হইতে ভীষগতর ভাব ধারণ 
করিয়াছে । কি প্রবল জলের শ্রোত, কি উচ্ছঙ্খল বেশ তাহ না 
দেখিলে মনে ধারণা হইতে পারে না । জলের উপর বহু ফেন ভাদিতেছে। 
এই দৃশ্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এই সঙ্গম স্থানে একখানা 
প্রকাণ্ড শিলা আছে তাহাই কাটিয়া সিড়ি বানান হইয়াছে। ম্নান 
করিবার জন্য সিড়ির ছুই ধারে দুইটা মোটা মোটা লৌহ নির্মিত 
শিকল আছে, তাহাই ধরিয়া সকলে স্নান করিয়া থাকেন। একবার 
পদঈলন হইলে আর রক্ষা নাই। ূ 

সঙ্গন স্থানে আমরা শান ও তর্পণ করিলাম । আমি নদীর কিনারায় 
বসিয়া তর্পণ করিতেছি এমন সময় বোধ হইল নদীতে কি একটা 
আমার নিকটে আসিয়াছে আমি শঙ্কিত হইয়! পিছনে সরিয়া আসিলাম। 
একজন লোক বলিল এটা মাছ। এখানেও যে মাছের নিরভীকত! 
'নছে তাহ! জানিতাম না। পরে পিগুদান করিয়া যখন এই সব পি 
জলে নিক্ষেপ করিলাম তখন দেখিলাম কত বড় বড় মাছ কিনারে 
আসিয়। তাহা খাইতেছে। কোনও প্রকার ভয় নাই। ইচ্ছা করিলে 
অনায়াসে ২।৭টা উঠাইয়া আনা যাঁয়। এখানেও হরিছারের ন্যায় 
হিংসা নাই । অযোধ্যাতে দেখিয়াছিলাম কচ্ছপের থেল! আর এখানে 
দেখিলাম মাছের খেলা । আমি কক্পেকটী মাছকে স্পর্শ করিলাম এবং 
শান্তিকেও করাইলাম কিন্তু সে ভয় পায়। সঙ্গমন্থলে নামিবার সিঁড়ির 
উপরে কতটুকু সমতল স্থান আছে। পাথর কাটিয়া এই স্থানকে 
সমতল করা হুইয়াছে এবং ইহার বাম পার্থে একটী পারের ছোঁট 
প্রকোষ্ঠ আছে তাহার অভ্যন্তরে ৮।১* জন লোক দাড়াইতে পারে। 
ইহার মধো বসিয়া আমি ও প্রমথ বাবু পিগুদান করিলাম । 

আরও কিছু উপরে শিলার মধ্যে একটা চরণ-চিহ্ন আছে। তাহাকে 


৯৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


2557242222৬ 
লোকে বিজুর চরণ- চিহ্ন বলিয়া থাকে। ন্দার জল খুব ঠাঞ্া। 
সঙ্গমস্থলে অণকাননা! প্রায় ১৪২ ফিউ ও ভাগীরথী প্রা ১১২ ফিট 
চওড়া । সঙ্গমের পর গঙ্গ' প্রায় ২৪* ফিট চওড়া। অলকানন্দার 
উপর পৃর্ধে দড়র পুল ছিল কিন্তু গোহন! দন্তায় ভাগ্িয়া যাওয়ার পর 
গত ১৮৯৪ থৃঃ অবে নৈনিতাল নিবালা জনৈক মহাত্ম। ৫,০** টাক! 
বায়ে বর্তমান লৌহ সেতু নিশ্াণ করিনা দিয়াছেন। গাড়োয়ালে ষে 
পঞ্চপ্রয়াগ আছে তাহার মধ্যে এই স্থান একটা প্রধান তীর্ঘ। এখানে 
ল্লান। তপণ, মস্তক মুগডনঃ পতৃগণের পিগুদাঁন ও ভোজ্যদান করা 
কর্তব্য । সঙ্গমস্থানে ছইটী কুণ্ড আছে--একটা ভাগীরথীর উপর 
ইহাকে পত্রদ্ধকুণ্ড” বে ও কআপরটা অলকানন্দার উপর এনং ইহাকে 
“বাশষ্টকুণ্ড” বলে। ভাগীনথীর নীচের দিকে প্রামকুণ্ড" নামক 
একটী কুণ্ড আছে। ২ মাইল ব্যবধানে “বেতাল (শিল।”, "বেতালকুণ্ড* 
“সু্যকুণ্ড, “কুঙ্ধীন মালিকাশ, হিন্দ্রন্যক” বিদ্তমান আছে। এখানে 
বিশ্বেশ্বর মহাদেব ও বগলার মনির আছে। বগলার মন্দির অনেক 
উচ্চে অবস্থিত। এখানে কেহ যায় ন! এবং পুঞ্জাও হয় না। আমর! 
সঙ্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় একটী শিব ঈ'শশরে গেলাম, তথাক় 
শিবলিঙ্গ আছে। পরে রামচন্দ্র মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । ইহ! 
বড় বড় প্রস্তরের নিশ্মিত একটী বৃহৎ মন্দির এবং স্থবৃহৎ চত্বরের 
উপর অবস্থিত। মন্দিরের মন্তকে একটা শুত্র গন্ুজ, একটা স্বব্ণময় 
গোলকও চড়ার স্ুশোভিত। অনেকে ইহার বয়ন ১০০০* বৎসর 
অনুমান করেন। টিহ্রীর রাজ! মন্দিরের আঁধকারী ও মন্দিরে 
অনেক ধন সম্পাত্ত আছে। টিহরী রাজের মৃত্যু পর তাহার 
ব্যবহাধ্য সমস্ত ভিনিষ এথানে প্রেরিত হইয়! থাকে । মন্দিরের আরু 
ব্যয় টিহরীরাজ দেখিয়া থাকেন এবং পুরোহিতও তিনি নিযুক্ত করেন। 


দেব্প্রয়াগ ৯৫ 


জি পিল সপ পিপিপি তে ৯ পাশদ শাদা আিপীপািসাপিপাপিপিপাপিপাপাশিদিপাপীপিশীশাসিলন্পীিাসিপিসপি্পীপাপিপাসীপাপিশিস্পিশিসিশিপাসপিসিপাশিসি 


সঙ্গম স্থান হইতে মন্দিরে উঠিতে অনেকগুলি সিড়ি পার হইতে হয়। 
আমরা উপরে উঠিয়া চত্বরের অভ্যন্তরস্থিত বারেন্দাতে কিছু সমর 
বিশ্রাম করিলাম। পরে ধিগ্রহ দর্শন ও ও প্রণাম করিয়! ধশ্বশালায় 
প্রত্যাবর্তন করিলাম । এখানে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। 
তথায় গণেশ, ছুর্গা ও শঙ্করাচার্যের পুর্ব সমক়কার শিবলিঙ্গ বিদ্যমান 
আছেন। 

বাসায় ফিরিবার সময» শান্তিকে কৌটা প্রভৃতি খেলিবার সামগ্রী 
খারদ কারা দিলাম। এখানে ভাল ঘ্বৃত পাওয়! যায়--একট! টিনে 
কিছু ঘ্বৃতও সঙ্গে রাখিলাম। 

ধন্মশালাতে জলাভাৰ বোধ হইত--আঅলকাননার জলে হাত মুখ 
ধোর! চলিত এবং খাবার জল প্রায় সিকি মাইল দুরবর্তী ঝরণ হইতে 
আন। হইঠ। এই ঝরণ। হইতে ফে'টি। ফেটা জল পড়ে কাজেই 
এক কলস জল আনিতে প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইত। 
রাস্তায় দোঁখয়া।ছলাম আনেক স্থানের ঝরণ! শুকাইয়া গিয়াছে। 
অনেক (দিন বৃষ্টি হয় নাই তাই জলাভাৰ ও গাড়োয়ালে ছুতিক্ষ। 
ধশ্মশালা! হইতে অলকানন্দার জলও অনেক নীচে, নিকটেই ঘাট । 
নদা হইতে উপরে উঠিতে সকলেরই বিলক্ষণ হাপাইতে হম্ন। | 

বিকালে ওপারে ডাক্তারখানায় যাইয়৷ ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা 
করিলাম তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর জন্ত ১৭৫২ 
টাকায় কেদার বদরি হই] মেহ্েলচৌরা পধ্যত্ত একখানা ঝশাপান 
বন্দোবস্ত করিয়া দিপেন। “চৌধুরীর” নিকট লিখাপড়া করিয়। 
রসিদ লইগাম। | 

এখানে “বা” নহরে সামান্ত সমতল ভূমি আছে কিন্ত দেবপ্রয়াগে 
একেবারেই নাই। পব্বগগাত্জে যে ঢালু স্থান তাহার উপরে নকল, 


৯৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 





বাড়ী নির্মিত হইয়াছে । এই বাড়ীগুলি অপ্রশস্ত, ঘরে জানাল! নাই, 
যেন একটা সিদ্বক। এখানকার সমস্ত বাড়ী গুলিতে প্লেট পাথরের 
ছাদ এবং বাহিরের দেওয়ালে লাল, সাদা রং দেওয়াতে দুর হইতে 
অত্যন্ত মনোরম দেখায়। প্রাক সকল বাড়ীগুলিই দ্বিতল । 


৬ষ্ট দ্রিবস, ২রা আবাঢ-_ 


আজ একাদশী, আমাদের রাল্পা হইবে ন| কিন্তু শান্তিকে ত দুইটা 
ভাত খাওয়াতে হইবে তাই প্রমথ বাবুর তরফ হইতে শাস্তির 
আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমরা সঙ্গমস্থণে যাইয়া মান, তর্পণ 
ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিগুদান করিলাম । অপরাহ্ে টিহরী রাজের 
ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩ জন কুলির বন্দোবস্ত করিলাম । 
একজন শাস্তিকে নিবে অপর ২ জন মালপত্র নিবে। দেবপ্রয়াগ 
হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত ১৭২ ভাড়া ঠিক করিয়া লিখাপড়া করাইয়া 
নিলাম। এখন এখানে কুলি পাওয়। কঠিন কারণ যাত্রী রাস্তা বন্ধ, 
হওয়াতে সকলেই স্ব শ্ব গ্রামে চলিয়া গিয়াছে । তিন জন বাঙ্গালী 
সাধু বদরিনারার়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং আজ 
এই ধন্মশালাতে আহারাদি করিতেছেন। আহারাস্তে তাহার! 
এখনই আবার হ্ৃবীকেশ অভিমুখে চলিম্লা যাইবেন। তাহাদের নিকটে 
রাস্তার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলাম । 


৭ম দিবস, ওর! আঘাঢ়-_ 


দেব প্রয়াগে আনা অবধি অনেকগুলি রোগী দেখিলাম । কাহাকেও 
কিছু কিছু ওধধ বিতরণ করিলাম আর কাহাকেও ব! বাবস্থা পত্র. 
লেখিয়। দিলাম এখানে আসিয়া খলিফা দিশ্বা একটা কাধে ঝোলাইয়া 


দেব্প্রয়াগ ৯৭ 


১,০৯০ সপ সিসি িসিসনিসস্টীাি সপ 


নেওয়ার অন্ত একটা কাপড়ের থলিয়া সেলাই করাইয়! নিলাম। 
ইহাতে আমার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। কান্ধে ঝোলাইয়! কিছু 
কিছু জিনিষ ইছার মধ্যে ভরিয়া নিতাম। এ সব রাস্তাতে দরকার 
হইত। 

আহারাস্তে আমর যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অনেক 
দেরী করিনা ঝাপানওয়ালারা আর্সল। তাহাদের মধ্যে একজন 
পীড়িত হওয়াতে তাহাদের দেরী হইয়াছে । ঝাপানে তাহার! একখান! 
কম্বলের অধিক নিতে চায় না তজ্জন্ত তাহাদের সহিত বাদানু বাদ 
হইল । মাতাঠাকুরাণনী ঝাঁপানে উঠিয়াই ভীত! হইয়া পড়লেন এবং 
বলিলেন যে তিনি এ প্রকার যানে কখনই যাইতে পারিবেন না। 
সর্বদাই পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা এবং এক সময় একধারে কাত হইয়। 
পড়েন। তিনি কয্েক হস্ত চলিয়াই “গেলাম” “গেলাম” রবে 
চীৎকার আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন যে হাটির়া যাইবেন। 
তিনি ত নামিয়া পড়িলেন এবং তাহার যষ্টি গাছা হস্তে করিস! 
টিতে আরম্ভ করিলেন। এই ঝাপানওয়ালাদিগকে কুড়ি টাক! 
অশ্রিম দেওয়া হইয়াছে । তাহা এখন কি করিক্া আদায় করি ইহা! 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে প্রমথ বাবু ও আমি অনেক সাধ্য সাধন! 
করিয়! টাক!" আদায় করিলাম । সকলেই চপিয়! গিযাছেন আর দেরী 
না করিয়া আমর যাত্রা আরস্ত করিলাম। অলকানন্দার তীর দিয়া 
আমরা চলিতে লাগিলাম। এক মাইল ব্যবধানে একটী নূতন 
ক্ধুল খোলা হইয়াছে তথার আমরা কিঞিৎ দক্ষিণ! প্রদান কারলাম। 

ল্রালীল্লাপ--৭॥ মাইল ব্যবধানে রাঁণীবাগ চটিতে পৌনুছিতে 
রানি ৮ট! বাজিয়। গেল। এ প্রকার রাস্ত। চল! সঙ্গত নয় কারণ মধ্যে 
মধ্যে জঙ্গল আছে তথায় হিংশ্রক জন্তও থাকিতে পারে। রাস্তাতে 


চে 


৯৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পিসি 





সস নস স্পা পা সাপ 





পপ সপ শসা 


আসিবার সময় দেখিলাম কোতলা নামক স্থানে লরকারী বাংল]। এই 
চটিতে জলাভাব। ব্লাত্রিতে প্রমথ বাবুর পরিবার যে রুটি তৈয়ার করিলেন 
তাহাই ভাগ পাইলাম । 

যে ঝাপানওয়ালাকে দেবপ্রকাগে বিদায় দিয়া আসিক্লাছিলাম 
রান্মিতে দেখি সে এই চটিতে আসিয়া হাজির হইইয়াছে। আমি 
যদি বলি তবে সে এখনও ঝাপান নিয়া আসিতে পারে। কিন্তু 
মাতাঠাকৃধাণী ধখন আর তাহাতে উঠিবেন না তখন আর দরকার 
মনে করিলাম না। 


৮ম দিবস, 85 আষাঢ__ 


প্রভাবে হাত মুখ ধুইয়! রগুন! হইলাম । 

লাসপুক্স-চটিতে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। এথানে কেহবা 
স্নানও করিলেন। এখানে একটা পার্বত্য নপা আছে। চটির ঘরগুলি 
সবই থাপি পড়িয়া) আছে। ছুগ্ধ পাওয়া যায়, দোকানদার বিক্ররর করে। 
এখানে আদিবার পূর্বে একটী লৌহ সেতু পার জইয়াছিলাম। এই 
চটির পর আমরা! একটী সমল ক্ষেত্রের মধ্য ছিম্ব। ধীরে ধারে অগ্রসর 
হইতে লাগিলাম। এখান হইতে পর্বত দূরে সরিয়া গিয়াছে। শন্ত 
ক্ষেত্রগুলি বেশ শুন্দর দেখাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে আমের গাছ আছে। 
কয়েকটা কা আমও আমার থলির মধ্যে পুরিলাম । 

প্র বাবুর শ্তালীর কন্তার পায় আঘাত লাগাতে পায় ব্যাথ! 
হুইয়াছিল। তাহার হাটিতে অতান্ত কষ্টকর হওয়াতে তিনি ঝঁপানে 
উঠিলেন আর প্রমথ বাবুর মাতা হাটিয়। চলিলেন। কিন্তু বিকেদার চটির 
এক মাল ব্যবধান থাকিতে তিনি প্রায় মুচ্ছিতা হইয়! পড়িলেন। 
একে ত প্রথর বৌদ্রের তেজ তাহার উপর গ্লান্তা এত গরম হইক্বাছে 


দেবপ্রয়াগ লি 


পপ স্পা পালা লাসাসপিপসিসীিশিপও 


যে হণটা অতাস্ত স্ত কঠিন | তাহার উপর তিনি পার্বত্য রাস্তা হাটিয়া চলিতে 
একেবারেই উপযুক্ত নন। রাস্তাতে ঝরণা সব শুকাইয়।. গিয়াছে । 
পিপাসায় গ্রাণ ওষ্ঠাগত | 
বিল্ত্রব্ষেদ্াজ--আমরা বেল ১২টার সময় বিকেদায়ে 
উপস্থিত হইয়া প্রমথ বাঁধুর মাতার অজন্ত ঝাপান্ওয়ালাদিগকে 
অনেক মিনতি করিয়! পুনরায় পাঠাই! দিলাম । তিনি যখন আদিলেন 
তথন দেখিলাম তাহার মুখ চোখ একেবারে লাল হইয়া! গিপলাছে। 
তিনি শুইনা! থাকিলেন। আমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। 
এই চটির অবস্থা একেরারেই শোচনীয় । একখানা ঘর তাহাও 
ক্ষুদ্র, স্থানাভাব। ঘরখান। দ্বিতল, পিঁড়ির একধারে আমাদের ও 
অপরধারে প্রমথ বাবুদের আহারাদির বন্দোবস্ত হইল। খাশুৰ 
গঙ্গা( ঢুংচম্) নামক একটা পার্বত্য নদী অলকানন্দায় মিলিয়াছে__ 
কাজেই এই স্থানের নাম ঢুংঢম্‌ প্রয়াগ! এই সঙ্গম স্থলে বিদ্বকেদার 
শিবালয় আছে। চঢূংচম্‌ নদীর উপর একটী লৌহ সেতু পার হইস্থা 
আমরা এই চটিতে আসিকাছি। নদীতে জল খুব সামান্থ, হাটিয়াই 
পার হওয়া যায়। জলও পরিষ্কার। চটির নিয়ে অলকানন্দা। এই 
স্থানে নদী এ প্রকার প্রশম্ত যে হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও এ 
প্রকার নাই। সকলেই অলকানন্দার স্নান করি! আসিলেন কিন্তু আহি 
শাস্তিকে সঙ্গে করিয়া! এই ঢুংটম নদীতে স্নান করিয়া আমিলাম। 
আহারাস্তে আমরা রওনা হইবার পূর্বে বিদ্বকেদার শিবলিজ দর্শন 
করিবার মানসে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির মধ্যে বছু পুরাতন 
একটী শিবলিঙ্গ, মেঝের উপর থো'দত চরণ চিহ্ন ও পল্প আছে! 
মন্দিরটী ছোট ও বন পুরাতন। নিকটে অনেকগুলি প্রন্তরের সুষ্ডি 
ও শিল্পের কার্য দোখতে পাওয়া ষায়। এই স্থানে অঞ্জন দেবাদিদেহ 
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মহাদেবকে তপস্তায় সন্ত করিয়া পাণ্ডপত অন্থ লাভ করিয়াছিলেন। 
মহাভারতের বন পর্কের কৈরাত অধ্যায় এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। 
সোমবার অমাবস্তা হইলে এখানে অনেক ধুমধামের সহিত পূজা আর্চা 
হইয়া থাকে। এখান হইতে ২৩ মাইল ব্যবধানে খাগুব বন; 
অজ্জুন এখানে খাণ্ব বন দাহন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ অবের 
রন্তায় এই স্থালের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল । 

। এই চটির সন্মুখে অলকানন্দার পরপারে মার্কগ্েয়-গঙ্গা নামক একটা 
জলল্োত অলকানন্দায় আমিব! মিলিত হইয়াছে! মাকগ্ডেয় খাষি তথায় 
তপস্তা করিয়াছিলেন। নিকটে টিহরী বাঁজের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে এবং একটী বাস্ত। টিহরী রাজধানী 
পর্ধ্যস্ত চলিয়া গিয়াছে । রাস্তার কিনারা দিয়া টেলীগ্রাকের লাইন 
পৌঁড়ী হইতে শ্রীনগর হইয়া টিহরা পধ্যন্ত গিয়াছে । 

বিন্বকেদার হইতে শ্রীনগর পধ্যন্ত সমতল রাস্তা, বোধ হইল যেন 

আমর! গ্রাম্য রাস্ত। দিরা হার্টিতোছ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়। দেখিলান 
'অলকানন্দার উপর একটা লৌহ নির্মিত টানা সেত আছে। টিহরীর, 
রাস্তায় এই সেতু পার হইয়া! যাইতে হয়। বখন প্মামরা একটী গ্রামের 
সন্ম থে আলিয় পাড়লাম তখন দে'খ দলে দলে বালক বালিকার নাচিয় 
নাচিয়। সুন্দর স্তোত্র পাঠ করিয়া সুই সুতা ও বেণ্তা ভিক্ষা করিতেছে । 
এই ভ্তোত বেশ সুমি বোধ হইতেছিল। আরম একথানা কাগজে 
তাহা লিখি! রাখিক়াছি, ইহা! এই ভাবেই পড়িয়াছিল। 

. সোনামণি যোগী করে রামজিক? সেবা 

| পাথর মে পানি পড়ে রোজে না ভিজে 

থাওএত ফে খিচুড়ী বাতাওয়ে মেওয়া ॥ ৃ 
০; এখানে বিস্তর সমতল ভূমি ও সুন্দর গ্রাম্য দৃষ্ত দেখিতে দেখিতে 


দেবপ্রয়াগ ১৩) 


পাসিলপপসিপাকিলাস্পাশিপাসিপিসপাস্পিপাপপাসিসিপাশিিশাস্পিশিপপাসপাশিশসপিসপি স্পা িপপাসিসসিপপীত 





আমরা কূর্ধ্যান্তের সময় ধীরে ধীরে শ্রীনগরের দ্রকে অগ্রসর হুইতে 
লাগিলাম। এখানে অলকানন্।! কিছু প্রশস্ত। ৃ 

চলিতে চলিতে আমর] সরকারী রান্ত। হইতে গ্রাম্য রাস্তায় সামান্ 
দূর অগ্রপর হুইয়! শ্রীন্রী৬ কমলেশ্বরশিবের মন্দিরে আসিয়া পড়িলাম | 
একটা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে এই 'মন্দির অবস্থিত মন্দিরটী একটা 
বৃহৎ প্রাসাদের মধো অবস্থিত এবং চতুর্দিকে দ্বিতল অষ্রালিক1। 
মন্দিরের বাহিরে একটী বৃহৎ পিত্তলের ষাড় আছে। একটা দ্বিতল 
কামরায় পাগডার! শঙ্করাঁচার্ধোর বেদি দেখাইয়া থাকেন। সাধু সন্ন্যাসীদের 
জন্ত সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। যে মোহস্ত মহারাজের জিন্বায় এই 
মন্দির তাহার অনেক জমিদারী আছে । 

ভ্বিতলে অনেকগুলি কামরা । এই মন্দির হইতে অলকানন্ন। কিছু 
দূরে এবং প্রায় অর্ধ মাইল বিস্তৃত একটা চড়া । এই চড়া পার হইয়! 
অলকানন্দার কিনারে শঙ্কর মঠে যাইতে হয়। শ্রীধুক্ত পণ্ডিত কৃতিনন্ 
, তথাকার ম্যানেজার । মন্দিরে নারাম্ণ ও লক্ষ্মী, হনুমান, গরুড়, জয় 
ও বিজয়ের মুত্বি আছে। নিকটে একটা প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষ এবং 
তাহার তলদেশ পাথর দিয়! বাধান। 

কমলেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইতে রাস্তায় একখান! মাইল বোর্ড 
আছে তাহাতে এক ধারে লিখ শঙ্করমঠ ও অন্য ধারে কমলেশ্বর শিবের 
মন্দির । টু 

এদেশের বন্ধা! স্বীলোকেরা সন্তান প্রার্থনা করিয়া দ্বৃতের প্রদীপ 
হস্তে করিয়া! বৈকুঠ চতুর্দশীর রাত্রিতে কমলেশ্বর শিবের মন্দিরের 
চতুর্দিকে দীড়াইয়া থাকেন। তীহাদের বিশ্বাস যে সমস্ত রাত্রি জাগরণে 
সমর্থ এবং যাহার ঘ্বতের প্রদীপ উধাকাল পর্যন্ত প্রজ্জলিত থাকে 
তাহারই প্রার্থন! পূর্ণ হয়। 


১৬২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 





/সসসদালা্জসপাসকপাস্পাপ্সাসপপসি পাস পা পিপািপশর্শিপিলাসপাি সি সিলসিলা তি 





বীরগানপাপসরাত  কপা 


কমলেশ্বর শিবের মন্দির হুইতে বাহির হইয়া: বখন সরকারী রাস্তার 
আসিলাম তখন দেখি য়াস্তার ধারে সারি সারি আত্ম বৃক্ষ এবং কিছু দুরে 
সরকারী হাম্পাতাল। পিপাসা বোধ হওয়াতে হাম্পাতাল হইতে জল 
নিয়া রাস্তার কিনারে বসিয়! পিপাসা দূর করিলাম এবং কয়েক মিনিট 
বিশ্রামের পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম । অর্ধ মাইল ব্যবধান 
ভ্রীনগর সর । 

আমরা ঠিক সন্ধার সময় শ্রীনগর আসিয়। কালীকম্বলী বাবার 
ধশ্দশালার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

রাক্রিতে চা! পানের জন্ত বাজারে হৃপ্ধ তালার্স করিলাম কিন্ত কোথাও 
পাইলাম না। সকালে ও সন্ধায় দুই বেলাই চা পান করি কশ্চিৎ কখন 
হুগ্ধ পাওয়া যায় নচেৎ রোজই বিনা ছুগ্ধে খাইতে হয় । বারেন্দার আমরা 
বিছানা করিলাম। রাত্রিতে আর আহারাদির বন্দোবস্ত হইল না। 
কিঞিং জলযোগ করিয়। শয়ন করিলাম। ক্রমাগত রাস্তা চলাতে 
ছুই বেল! আহ্ারাদির সুবিধা হইয়া উঠিত না । মাতাঠাকুখাণী রোজই, 
স্বিপ্রহরে ডাল ভাত আর বিকালে খিচুড়ী রান্না করি দিতেন। শাস্তির 
প্রারই রান্িতে খাওয়। হইত না, সে সমস্ত দিবস ৬পাকের কান্ধে চড়িয়! 
এতই ক্লান্ত হইত যে সন্ধার পরই ঘুমাইয়! পড়িত। মধো 
্ধ্যে তাহার জন্ত রাত্রির খিচুড়ী রাখিয়া দিতাম এবং সকালে তাহাকে 
আহার করাইয়া চটি পরিত্যাগ করিতাম। 

আমর! ধর্মশালার উপস্থিত হওয়ার কিছু সময় পরে দেখি পুলিশের 
লোক আপিয়া আমাদিগের সংবাদ নিতেছে। তাহাদের উদ্দেস্ত আমর! 
কৃকুম নিয়া হিমালয়ের মধ্যে চুকিয়! পড়িয়াছি কি বিনা হুকুমেই 
আসিয়াছি। | 
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সাজ আমর! গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরে । এখানে 
মনে হইতে লাগিল আমর! যেন বঙ্গদেশের কোনও সহরে আছি। 
নিকটে পর্বত নাই--এখান হইতে অনেক দুরে সরিয়! পড়িক্াছে। 
বড় রাস্তার উপরেই ধর্মশালা, ইভা একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী, চত্বরের 
মধা হতে সিড়ি দিয়! উপরে উঠিতে হয়। চত্বরটীও পাক এবং মধ্যস্থলে 
পাইপের জল দিন রাত্রি সমভাবে পড়িতেছে। এখানে পরিষ্কার জলের 
খুব সুবিধা, কত যাত্রী ন্নান করিতেছে, কত লোক কাপড় সাবান দিয়! 
পরিষ্কার করিতেছে । এই জল নিঃসরণ হওয়ার জন্ত পাক ডেণের 
বন্দোবস্ত আছে। এই বৃহৎ চত্বরের একপারে দ্বিতল অট্রালিক আর 
তিন ধারে একতাল! ঘর, তাহাতে যাত্রীর! বাক্া করিয়া থাকেন। 

দেবপ্রনাগ হুটতে যে তিনজন কুলি আনিয়াছি তাহাদিগকে সকলে 
বিদায় করিয়! দিলাম । কেদারনাথের পাগ্ডার লোক হরিদ্বার হইতে 
তাহার ভ্রাতীকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন তাই তিনি অত্যন্ত আগ্রহ 
সহকারে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়| বাহির করিলেন। আমাদিগের 
ইচ্ছা ছিল না থে পাণ্ড নিযুক্ত করি কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়! তাহার 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। কুলির জন্ত অনেক তালাঁস করিলাম কিন্তু 
কোথাও পাইলাম ন|, পরে পুলিশের দারগাকে কুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে 
অনুরোধ করিলাম কিস্তু তিনি বলিলেন যে এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের ছকুম 
আছে তিনি কোন প্রকারে সাহাধা করিতে পারিবেন না। কারণ অনেক 
সময়ে কুপির উপর জুলুষ হইয়া থাকে তাই গবর্ণমেপ্ট এ প্রকার খাড়া 
হুকুম দির! রাখিয়াছেন। 


১৬০৪ কেদার-বদরি পরিজমণ র 


১০ 


এখানে কুলি এজেব্সি আছে, তথায় প্রমথ বাবু ও আমি গিয়াছিলাম 
কিন্তু সেখানেও স্ুবিধ! করিতে পারিলাম নাঁ। বিকাল বেল! দেখি 
আমাদের কেদারনাথের পাণ্ডা কোথা হইতে ৪ জন ছেলে সংগ্রহ 
করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনগর হইতে গুপ্তকাণী পর্য্স্ত ১৫।* টাকা 
ভাড়।! ঠিক হইল। থানার নিকটে কয়েক খান! মুচির দোকান আছে 
তথায় জুতা তৈয়ার করিতেছে । আমি নিজের, মাতাঠাকুরাণীর ও 
শান্তির জন্ত ৩ জোর! জুতার ফরমাইস দ্িলাম। সকালে ফরমাইস 
দিয়! বিকালে নিয়! আপিলাম। এই জুঁতা। ব্যবহার করিতে হইলে 
প্রথমে কেই্রম্য়েল মাখিয়া নিতে হয় নচেই পায় ফোক! পরে। 
আমার দেখা দেখি প্রমথ বাবুও ২ জোড়ার অর্ডার দিলেন। যে 
জুতা নিয়াছিলাম তাহ! আর পাক দেওয়া আমাদের ভাগো হয় নাই। 
মাত্রীঠাকুরাণী এক বেলা পায় দিয়া দ্বিতীয় বেলার খালি পায় ভাটিতে 
আরস্ত করিলেন, আমার জুতা জোড়া সাবধানে বস্তার মধ্যে রাখিয়া! 
দিয়াছিলাম কিন্ত পরে তাহা চোরে চুরী করিয়া নিয়াছে, আর শাস্তির 
জুতা এখনও আছে। 

এ সব বাজে কথা লিখিতে গিয়া আসল ক্*+ ভূলিয়া গিয়াছি। 
সেই আসল কথা আর কিছুই নহে উদরের সংস্থান। বাঁজার হইতে 
চাউল, ডাইল, লাকরি ইত্যাদি খরিদ করিয়া আনিয়া নীচের এক 
থানা ঘরে রানার বন্দোবস্ত করা হইল, আর আমরা ধর্মশালার 
বারেন্দায় বসিয়া আহার করিলাম। আজ যখন বিশ্রাম কোথাও 
যাইতে হুইবে না তখন রাত্রে ও ভাতের বন্দোবস্ত হইল। 

ভারতবর্ষের উত্তরে হুইটা শ্রীনগর আছে, একটা কাশ্মীরের রাজধানী 
এবং অন্ঠটী গাড়োয়ালের পুরাতন রাভধানী। কাশ্ীর রাজধানীর 
তুলনায় এস্কান কিছুই নয়। যেমন হ্বর্গ ও মত্্য। পূর্ব যখন এখানে 


শ্রীনগর ১০৫ 


এ পেপপাশীসপিস্পা প্পীস্সাশিসিস্পাসা পিপীািপানপিসিপাসিপিসপিসসপাস পালা 





রাজধানী ছিল তখন খুব দমৃদ্ধিশালী সহর ছিল এখন কিন্তু কিছুই 
নেই তবে হিমালয়ের অন্যান্য স্থানের তুলনাদ্র এস্কান সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এখান ইহতে ইংরাছের হেড কোয়ার্টার পৌড়ী ৮ মাইল দুরে অবস্থিত । 
সমুদ্র বক্ষ হইতে শ্রীনগব ১৭*৬ ফিট উচ্চ এবং অলকানন্দার বাম- 
তীরে অবস্থিত। পুরাতন রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। লালসাঙ্গ! 
হইতে ৩1 মাইল উপরে মিনকা চটি এবং তথা হইতে আরও এক 
মাইল উপরে, বিরহি গঙ্গা অলকানন্দার সহিত মিলিত ভইয়াছে। 
এই সঙ্গমের ৫1৬ মাইল উপরে একটী পর্ব ধ্বসিয়া যাওয়াতে 
১৮৯৩ খুঃ অন্দেব অক্টোবর মাসে নদীর জলআ্োত অবরুদ্ধ হইয়া! যায়। 
তাহাতে এই নদীব মধো এত জল জনমিক্না যায় যে তাহাতে প্রায় 
২৯২৫ মাইণ ব্যাপী একটি তদের স্থষ্টি হয়। উংরাজ গবর্ণমেপ্ট 
একট। নালা করির! জনম্তরোত নিঃসরণ করিতে পারা যায় কিন! 
তজ্জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। যদি 
কখনও এই জল পর্বত গাত্র ভেদ করে তাহ! হইলে অলকানন্দার 
তীরবর্তী স্থানের লোকদের অতিশয় ক্ষতি হইতে পারে এই 
আশঙ্কা করিয়। গবর্ণমেপ্ট অধিবাসীদিগকে নদীর তীর হইতে অন্ততঃ 
২০০ ফিট সরিয়া যাইতে নোটিশ জারি করেন। সকলস্থানে সংবাদ 
দেওয়াৰ জ্ন্ত টেজিগ্রাফ লাইন ও করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের 
নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে পারেনা । ১৮৯৪ খুঃ অবেের ২৫ আগষ্ট তারিখে 
রাত্রি ছুই প্রহরের সময় প্রবল বেগে এই হৃদের জল দুকৃল ভাসাইয় 
,চলিল। পূর্বে সাবধানতা অবলম্বনে লোকের জীবন ও অস্থাবর 
সম্পত্তি রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সকল অট্টালিকা মুহুর্ত মধ্যে শ্মশানে 
পতিত হইল। কেবল কমলেশ্বরের মন্দির এই জল প্লাবনেও ধ্বংস হইল 
ন|। রাঁজ ভবনের কোনও চিহ্ন নাই, সেই স্থানে এখন কৃষিক্ষেত্র। 


সাপ পাপা সাপ সস 


১৩৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পপি পল পাস লা লি পিসি ৯৯ সাপটি পাসিশীষ্টি পিস | স্টপ পাস পিসি সস্তা শা 


আধুনিক নগরটীর ভিতর শিশু বৃক্ষ পরিশোভিত সুন্দর প্রশস্ত 
পাক! রান্তা এবং রাস্তার ছুই ধারের বাড়ী গুলি অধিকাংশই দ্বিতল 
এবং প্রস্তর নির্্িত। উপরের ছাউনি শ্লেট পাথরের। নিম্তলে 
দোকান এবং নান! প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়, বাসন পত্র, জুতা, 
ছাতা, অয়েলক্লথ, হালইকবের দ্রব্য, কাপড়, কম্বল প্রভৃতি অনেক 
দিনিষ এখানে পাওয়। যায়। এখানে ২৩ খানা মুসলমানের 
দোকান ও আছে। তা ছাড়া কয়েক ঘর মুচি আছে ভাহারা 
ছুতা তৈয়ার করে। এখানে থানা, ভাকঘব, টেলিগ্রাফ আফিল, 
হান্পাতাল, ধর্ম শালা, ডাকবাংলা, কুলি এগেন্সি ও উচ্চ শ্রেণীর 
ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। এখানে পঞ্চপাওবের একটা পুরাতন 
মন্দির আছে। তথায় নারদের ও একটী অদ্ভুত মুত্তি দেথতে 
পাওয়া! যায়। 

এখানে কয়েকটা দেব মন্দির আছে। তাহাতে-_মহাদেব, লক্ষ 
নারায়ণ, সত্যনারারণ ও লক্ষ্মী, গল1, গরুর, হমুমানত কংশমার্দিনা 
'আছেন। সহর হইতে কিঞিৎ দুরে অলকানন্দার "্মপরপাবে হন্্রাকিল 
নামক একটা পাহাড়ে একট! প্রকাণ্ড দে" 'ক্ক বৃক্ষের নিকট 
কালিকাদেবার ষন্ত বেদী আছে। প্রবাদ এখানে পূর্বে নরবলি হইত। 
শঙ্করাচার্ধ্য পাথরটী নর্দী গে ফেলিয়া দিয়া নববলী নিবারণ 
করিয়্াছেন। প্ীনগরের নিকটে আঙ্ীবক্র পর্বত, এখানে আষ্টাবক্র 
সুনি তপস্তা করিয়াছিলেন । 

১৮০৩ খৃঃ অন্দে কুমায়ুন ও নেপালের রাজ! গাড়োর়াল আক্রমণ 
করেন। শক্র সৈম্তকে বাধ! দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত ছিল 
না। তাই গাড়োয়ালের রাজ। দেরাদুলে পালাইয়! আত্মরক্ষা করেন। 
তিনি তথায় ও থাকিতে পারিলেন না। পরে লান্ধৌরার রাজার 





শ্রীনগর ১৩৭ 


ছে এ পা ০ - রব টি 
শে প ্পসটদাসসদবীিলসমপসিন্লাসিস সি স্পিসিলাসসািল সিসি সিসি উস? সস লা পাপ পাস আপস পপর সপ সাপ সপ সি সীল পাপন, পপি 


সহায়তার ১২,৯০০ সৈল্ভ সমভিব্যাহারে পুনরায় যুদ্ধ যাত্র! করেন। 
কিন্ত তিনি আর ফিরিলেন না, যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাহার 
পুত্র আ্ুদর্শনসা ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জর্ত 
হেষ্টিংদ গুর্থাদিগকে গাড়োয়াল হুইতে বিশারিত করিয়া দিলেন 
এবং যুদ্ধেন্ন ব্যায়স্বূপ গাড়োয়ালের অনেক অংশ ইংরাজ রাজ গ্রহণ 
করিলেন। এই অংশের নাম বৃটিশ গাড়োয়াল আর অবশিষ্ট অংশ স্বাধীন 
গাড়োয়াল নামে অভিহিত । স্বাধান বলিয়। নেপাল বা ভোটানের মত 
স্বাধীন নয়। অলকানন্দার পূর্ব পারে ইংরাজের অধিকার এবং পশ্চিম 
পার গাড়োয়াল রাজের সীমানা । এই বর্তমান শ্রীনগর ইংরাজের 
রাজো অবস্থিত। ১৮১৫ থৃঃ অকে নুদর্শনস! বর্তমান টিহরী রাজ্য 
প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতে ৩২ মাইল দুরে টিহরীতে রাজধানী স্থাপন 
করেন। 

আর ইংরাজেরা ৮ মাইল দূরবর্তী পৌড়ীতে আড্ডা ফেলিলেন। 
সেখানে একটা রেজিমেন্ট বমিল, আফিদ আদালত সমস্তই সেখানে 
স্কাপিত হইল এবং একজন ডেপুটী কমিশনারের পীঠস্থান হইল, কেবল 
শ্রীনগরে হাম্পাতাল থাকিল। 

শ্রীনগরে পৌনুছিক়্। প্রমথ বাবু ও আমি ঠিক করিলাম বদরিনারার়ণের 
পাণ্ডার গোমস্তা যে কৃষ্া আমাদের সহিত হ্ৃষীকেশ হইতে আসিম্াছে 
তাহাকে আর রাখিবন! কারণ সে ধে টাক! পাইবে তাহা ত আর পা 
ঠাকুর নিজের ঘর হইতে দিবেন না। আমাদের নিকট হইতে প্রকরান্তরে 
আদায় করিবেন। তাহাকে বল! হইল যে তুমি হয় পাগ্ডার নিকট 
চলিয়! যাও, আমাদের তাহার লোকের দরকার নাই, ক্জামরা নিজের 
বিষয় নিজেরাই দেখিয়া! নিতে পারিব, নচেৎ আমার কাণ্তীওয়াল! হইয়া 
শাস্তিকে নিয়া চল। সে পাণ্ডার নিকট ফিরিয়! যাইতে নারাদ কাব্গ 








১৪৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


স৬ পা িপাসিপানিপপাসপাসপলাসিপাস্পিপিকপানপািপিলীিিপস্পিস্পিপী পানি পাস 


তাহার সঙ্গে টাকা নাই। তাই আমাদের কথামত কাণ্ডীতে করি 
শাস্তিকে নিয়া যাইতে স্বীকার করিল। আমরা বাজার হইতে ২২ টাকা 
দিয়া একটা কাণ্তী খরিদ করিয়া আনিলাম। কৃষ্ণা আমাদের রান্নার 
বাগনপত্র পরিষ্কার করিত কিন্তু উচ্ছিষ্ট বর্ন ধরিত না আর পথ চলিবার 
সময় কিছু কিছু জিনিষ বহন করিয়া নিত। 

এখন হইতে কোটদার প্রায় ৫৮ মাইল, পৌঁড়ী হইয়া যাইতে হয়। 
আাজিরাবাদ হইতে কোটন্বার পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছে । পাঞ্জাবের যাত্রীরা 
প্রত্যাবর্তনকালে পৌঁড়ী হইয়া কোটার ষাইক়। রেল ধরে । পৌড়ীতে 
মাল বহনকারী ঘোড়া পাওয়া যার এবং রাস্তার মধ্যে মধো সরকারী 

হলা ও আছে। বিকালে সামান্ত বৃষ্টি হইল । 

এখানে বুশ্চিকের ভয় খুব বেশী। তাই আমরা ভাল করিয়া 
বিছানা পত্র দেখিগ্জা নিলাম। ধর্্মশালায় আজ বোম্বাইর একজন 
অবস্থাপন্ন লোক সপরিবারে কেদার বদরী দর্শন করিক! বিশ্রাম 
করিতেছেন! তাহার সঙ্গে ঝাপান ছিল কিন্তু ঝাঁপানওয়ালাদের 
বিদায় দিপা এখান হইতে নূতন ঝাঁপান বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি 
গাঙ্গোত্তরী ও ধমুনোত্বরীও দর্শন করিয়া আসিষ*চ্ন। সন্ধ্যার পুর্বে 
কাহার দলের লোকজন রওনা হইম্বা গেল এবং তাহার! বিল্বকেদার 
চটিতে যাইয়া! রাত্রি বাদ করিবেন) আর এই ভদ্রলোকটা রাত্রি 
প্রায় ৮টার সময় আহারাদি করিয়া রওনা হুইলেন। রাস্তা ভাল, 
ভয়ের কোনও কারণ নাই। 


১০ম দ্বিবস, ৬ই আধাঢ-_ 


আমর প্রতাষে রওনা হইলাম। প্রায় ১1* মাইল যাওয়ার পর 
দেখিলাম যে একটা পার্বত্যনদীর সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । আনরা অনেক 


শপ লাীশািপাপিাশিপি 


শ্রীনগর ৬৩৯. 





মাপ সপে 








পানি 


কষ্টে ও অতি সন্তর্পনে নদী পার হইয়া! পরপারের উচ্চ তীরে উঠিলাম। 
শ্রীনগর হইতে সুকারতে। চটি পর্য্যন্ত সমতল রাস্তা । অলকানন্দার বাষ 
তীর দিয় আমর! চলিতে আর্ত করিলাম । রাস্তার ধারে মধ্যে মধো 
গ্রাম । দেখিলাম অলকাননদা দিয়া বছ তক্তা ভাসিয়! যাইতেছে এবং 
মধ্যে মধ্যে পাথরে লাগিয়া এক এক স্থানে অনেক জমাট বীধিয়াছে। 
আমর! পুনর্ণভ শাক রাস্তার কিনারা হইতে সংগ্রহ করিলাম । প্রমথবাবু ও 
তাহার পরিবারবর্গ, সাধুজী, মাতাঠাকুরাণী ও আমি যে যেখানে 
পাইলাম তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। 

তু ্ত্তি1*চটিতে পৌহুছিয়া! আমর! সকলেই বিশ্রাম করি- 
লাম। তথায় দেখি মহিষের গরম ছুপ্ধ পাওয়া ষায় এবং চটিওয়ালা মিঠাই 
তৈয়ার করিতেছে । আমর! কিছু কিছু জলযোগ করিয়! নিলাম । বিধবারা 
কিছুই থাইলেন না। হরিদ্বার হইতে ৮৩ মাইলষ্টোনের নিকট একটা 
খুব বড় ঝরণ। আছে । তথায় আমরা অনেক সময় বিশ্রাম করিলাম । 

ভ্ডড়িসেল্প্ীআমরা এই চটিতে ১ষ্টার সময় পৌভুছিয়া 
'আহারাদর বন্দোবস্ত করিলাম । চটির মধ্য দিম্না একটি পার্বত্য নদী চলিয়া 
গিয়াছে । জল খুব পরিফার ও সুস্থাছু। প্রমথবাবুরা একখান! ঘরে আশ্রঙ্ব 
নিলেন আর আমরা অপর একখানাতে গাঁঠরি নামাইলাম । দোকান- 
দারকে বাঁললাম যে আমাদের সঙ্গে চাউল ডাইল আছে। এই কথা বলাতে 
সে আর আমাদিগকে স্থান দিতে চায় না। তথন বাধ্য হুইয়। তাহার 
নিকট হইতে চাউল ডাইল খরিদ করিলাম। দুই পয়সার লাকরি ও 
ঘল। মাতাঠাকুরাণা স্নান করিয়া আসিয়া রান্না আরম্ভ করিলেন। 
আর আমি নদীতে সাবান দ্রিয়। আমার সার্ট ও কাঁপড় পরিষ্কার করিয়া 
সান কারয়া আমিলাম। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশাম করিয়া পুনরায় যাত্রা 
করিলাম। এখানে একটা ধন্খুশাল! আছে। সামনে একটী ভীষণ ১. 


১১* কেদার-বন্ধরি পরিভ্রমণ 


স্টিল পাপ 


মাইল চড়াই এবং চড়াইয়ের উপরে চণ্টিষ্বীতশ নামক স্থানে সরকারী 
ডাকবাংল, জল ছত্র ও কুলি এজেন্সি আছে। এখান হইতে নিচের 
মৃত অত্যন্ত মনোহর । এই চড়াই উঠিতে সকলেরই গলদবর্ম 
হুইয়াছিল। জলছত্রের নিকট বসিয়া জলপান ও কিছু সময় বিশ্রাম 
করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম । 

এখানে একজন পশ্চিম দশীয় ভদ্রলোক ডাণ্ীতে আদিলেন। তিনিও 
বর্দরীনারারণ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই আমার প্রথম ভাণ্তী 
দর্শন। ইহাতে বেশ আরামে বসিয়া থাকা চলে, পা ছুখান। বেশ লক্ব! 
করিয়া মেলিয়! দেওয়! যাঁয়। ঠিক যেন ইজি চেয়ার । ২ মাইল 
উতরাইএর পর আমরা সন্ধ্যার পূর্বে খাংর! চটিতে পৌহছিলাম। 

হাওড়া প্রমথবাবুর আরও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহাকে 
নিষেধ কঞিলাম। এদিকে দেখি মেঘে আকাশ ভরিয়! গিয়াছে, বোধ হইতে 
লাগিল এখনই বৃষ্টি আমিবে। আর সামনের চটিতে বাথের ভয় আছে। 
এখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন বৃদ্ধ একথান1 বড় পাগরের 
উপর বপিয়। আছেন। তাহার সহিত 'সালাপে অবগত হইলাম যে তিনি 
এখানেই সাধন ভজন করিতেছেন। কাশীতে্ দীর্ঘকাল ছিলেন, 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কাশী ছাড়িক্া এখানে কেন সাধন ভজন 
করিতেছেন ? তিনি বলিলেন "এ উত্তরাখণ্ড, এ সাধন ভজনের জায়গা, 
এখানে থাকিবনা ত কোথায় থাকিব 1* সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পৌঁড়ীর 
ডিষ্টার্ ইঞ্জনিয়ার সাছেব একখানা ডাণ্ডীতে আরোহন করিয়া! পর্ব্বত 
উপরিস্থিত সরকারী ডাক বাংলাতে যাইতেছেন। 

প্রমথবাবুর! কুটা তৈয়ার করিলেন আর আমার মাতাঠাকুরানী 
খিচুড়ী পাক করিয়। দ্রিলেন। শাস্তির আর খাওয়! হইল না। সন্ধ্যার 
কিছু পরই ঘ্ুমাইর! পড়িল। তাহার জন্ত এক বাটি থিচুড়ী রাখিয়া 





শ্রীনগর ১১১ 


এ াসিাসিলাসএীল ০ শিশির পিসি পপপাস পাপী সিসি পপি পারাটা এাপিপ্াসিপিস্সি সি লিপি পিতা সিসপপসপিপা সপন সস 


দেওয়! হইল। আহারাদির পর সকলেই শয়ন করিয়াছেম। কৃষ্ণ এখন 
শাস্তির কাণ্ডীওয়াল৷ হইয়াছে তাহাকে আনার্দের নিকটে শোয়াইয়াছি। 
আমার বংশদগুটী আমার বিছানার নিকটে রাখিয়াছি, কি জানি বদিই 
রাজিতে দরকরে হয়। সকলে ঘুমাইতেছে আমি শুইয়া বাহিরের দিকে 
তাঁকাইয়া আছি এবং নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছি এমন সময় 
চটির আন্ত একখানা ঘর হুইতে কলরব উঠিল “হৈ” পহৈ"_-সকলেই 
হৈ হৈ করিতেছে__চটিতে বাঘ আসিয়াছে । আমি উঠিয়া বসিলাম 
এবং একহস্তে আমার লাঠি ও অপর হস্তে শাস্তিকে ধরিলাম। আমি 
বিছানান্ব বসিরাই চিৎকাণু আর করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মাতাঠাকুরাণী 
প্রমথবাবু, তাহার পরিবারবর্গ ও আমাদের কুলীর! সকলেই চিৎকার 
আরম্ভ করিয়া দিণ। সে এক বিষম ব্যাপার । সকলের চিৎকারে 
বোধ হয় পশুরা্ চম্পট দিয়াছেন । 

কিছুক্ষণ এই প্রকার গোলমালে কাটিল। পরে বাহির হইয়া অন্তান্ত ঘরে 
লিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় বাঘ আসিয়াছিল। কিন্তু কেষে বাধ 
' দেখিয়াছে তাহ! আর প্রকাশ হইল না! প্রকাশ না হইলেও ভয়ে ভয়ে 
আমর! পুনরায় শয়ন করিলাম । আমরা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম 
যে কুদ্রপ্রয়াগ ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে বাধে অনেক লোক 
যারিয়াছে। কাজেই সকলের মনেই ভয়ের উদ্রেক হুইয়াছিল। সে যাহা 
হউক রাত্রিতে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই। 


১১ দিবস, ৭ আধাঢ়-_ 


ভোরে ৬্টার সময় রওনা হুইয়া চটির নিকটস্থ কাঠের সেতু পার 
হইয়। চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এক মাইল চড়াইএর পর 
১ মাইল উতরাই পরে সনাল্রক্চোডি চটি। এখানে গরম স্ঞ্ধ 
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স্পা পাশ পাস্ট পদ সিপান এেসপপাসিিসী পিপিপি তেস পাবা শিসিপিসিসাস্পীসিশাীপাসিপিিপিশিশতিপাই 
শাপাসিশা পলাশী পিশিলীশতীপাটিশিসটিস্টসিলপাপাাটিাীপপিশিপাটিপাসিপািলাপীটপসিটিতাসপাসদিপিপাসিপাপিপত। 


ক্রয় করিলাম__চটিতে জলের পাইপ আছে। একজন দোকানদার 
আছে কিন্তু সকল ধঘরই খালি পড়িয়া আছে। চটিওয়ালা বলিল 
এখানে রোজ রাত্রে বাঘ আনসে। স্থানটাও এমন যে দেখিলেই 
ভয়ের উদ্রেক হয়। 

চটির তিন ধারে পর্বত ও জঙ্গল এবং সম্মুখ দিয়া একটা পার্বত্য 
জলের নালা চলিয়া গিষ্বাছে তাহাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিছু সমক্ 
বিশ্রাম করিয়া আবার চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম । প্রার অর্দ 
মাইল এই ভাবে চলিয়া একটা পব্ধতের উপরে আসিলাম, এ স্থান 
হইতে চত্দকের দৃশ্ত খুব সুন্দর, আকাশ পরিষ্কার। উত্তর 
দিকে দেখি তুষার-মণ্ডিত বিশাল পর্বত দেখা যাইতেছে । আমাদের 
পাণ্ডা বলিলেন প্রা কৈলাস পর্বত । এখানে একটী জলছত্র আছে। 
পরে উতৎ্রাইএর রাস্তা গৌোজ্লধপল্লাক্ চটি এবং সমতল রাস্তায় 
বেলা ১১টার সময় আমরা রুদ্রপ্রয্াগ উপস্থিত হইলাম। দুর হইতেই 
রুদ্রপ্রয়্াগ দেখা বাইভেছিল। 


রুদ্রপ্রয়াগ 


আমরা সরকারী ডাকবাংলা, ডাঁকথর, দোঁকান-পাট ইত্যার্দির 
নিকট দিয়া চলিয়া আসিয়া অলকানন্দার উপর দিয়া লৌহ সেতু পার 
হইয়্! কালীকত্বলী বাবার ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখান 
হইতে সঙ্গম স্থান নিকটে । মন্দাক্িনী ও অলকানন্দার সঙগমন্থান, 
পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে একটী তীর্থ। সঙ্গমস্থানের জল সমুদ্র বক্ষ 
হইতে ১,৯১২ ফিট উচ্চ। ধম্শালাটী বৃহৎ, ছ্বিতল এবং অপকানন্দার , 
ঠিক পারেই অবস্থিত। জলের কি ভীষণ আত! দেবপ্রয়াগে 
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পা 











মি 


ও বিষুপ্রযাগে ষে প্রকার প্রবল স্রোত তাহা অপেক্ষাও এখানকার 
শ্রোতবেগ অত্যন্ত প্রবল। মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে 
অলকানন্দ কি প্রবল বেগে ঝড় বড় পাথরে আছাড় থাইয়া অতি 
বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটিতেছেন! আবার ধেই সাক্ষাৎ অমনি শাস্ত ভাব 
ধারণ করিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়! নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। 

সঙ্গমস্থলের অপর পারে ডাকবাংল!, ডাকঘর ও কয়েকখানি 
দোকাঁন এবং সঙ্গমের পারে বুহৎ ধশ্মশালা, ৩ খান! দোকান, কুদ্রনাথ, 
নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর মহাদেবের ও অন্পুর্ণার মন্দির 
আছে। প্রবাদ আছে" ষে এখানে মহাদেব দেবধধি লারদকে সঙ্গীত 
বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিজেন। রুদ্রনাথ মচা'দবের মন্দির হইতে পর্বতের 
গাত্র কাটিয়া নির্মিত একটী খাড়া পি'ড়ি সঙ্গমস্থল পধ্যন্ত গিয়াছে । 
এই সোপান শ্রেণী অত্যন্ত কদর্যয। এখান হইতে একটা ব্াস্তা 
অলকানন্দার বাম তীর দিপা কণপ্রপ্াগ হইয়া বদরিকাশ্রম আর 
, একটা রাস্তা মন্দাকিনীর বাম তীর দিক্সা কেদারনাথ অভিমুখে 
গিয়াছে । এখান হইতে কেদ্দার নাথ ৪৫ মাইল, ব্দ্দরিকাশ্রম ৮৬ মাইল 
ও হরিদ্বার ৯৪ মাইহল। 

আমর। সঙ্গমে সম্কল মন্ত্র পাঠ করিয়। মান ও পরে তর্পণ করিয়া 
দেবতা দর্শন করিলাম। পাগ্ডা শ্রীতার। দত্ত আমাদের সকল কাজ 
করাইলেন। এখানে মাত্র একজন পাগ্ডা দেখিলাম। 

ধন্মশালার সংলগ্ন একটা বাড়ীতে মধ্যাহ্ৃকৃত্য সমাপনাস্তে অপরাঙ্ধ 
৫টার সময় রওনা হইলাম । এই ধন্মশালায় লোকেণ বোর্ডের একজন 
হেল্থ অফিসার বাস করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে অগন্তযমুনিতে 
থাকিতে নিষেধ করিলেন কারণ তথায় কলেরা আছে। 

আমর! মন্দাকিনীর পার দিয় কেদার অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
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লাগিলাম। রাস্তা অপরিসর ও মধ্যে মধ্যে সামান্ট চড়াই ও উত্রাই 
ও অনেক ঝরণা আছে। ৫ মাইল দৃরবস্তী ছাতৌলী চটিতে সন্ধার 
নময় পৌছিলাম। 

জ্ছাঁত্তেবভীী--এই চটির আগে একখান! চটি আছে কিন্ত 
তাহা শুন্য পড়িয়! আছে। গত বৎসর একজন সন্ন্যাসাকে একটা 
ব্যাত্র আক্রমণ করিয়াছিল কিন্ত্ত মারিতে পারে নাই। কুদ্র প্রয়াগে 
কষেকজন লোক ব্যাত্ব হস্তে নিহত হইয়াছে । কয়েক বৎসর যাবৎ 
রুদ্র প্রয়াগে এবং তাহার কয়েক মাইল বাবধানের মধ্যে ব্যাপ্ের 
অনেক অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলাম ' এখানে ও বিলক্ষণ ভয় 
আছে। চটিতে দোকানদার রাত্রিতে থাকে না। সন্ধ্যার পৃর্েই 
দোকান বন্ধ করিয়া গ্রামে চলিয়া যায্স। আমাদের পাও শাদাতারাম 
পণ্ডিতকে বলিলাম তিনি যখন তাহার কুটি ঠৈয়ার করিবেন তখন আমার 
জ্রঙ্গগ কয়েকথান1 করিয়া দিবেন। তিনি আর আপত্তি করিলেন না। 
যথা সময়ে আমরা আঁাবাি করিয়া শয়নের বাবস্থা করিলাম। 
প্রমথ বাবুর সহিত পরামর্শ করিলাম কাণ্তী*য়ালা ঝাঁপানওয়ালা 
ও বাজবহনকারী কুলীদের নিকটে শয়ন করা" ; 5ইবে কারণ রাত্রিতে 
কখন বাঘ আসে তাহার ঠিক নাই। বাঘ মে প্রতান রাত্রিতে আগমন 
করে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই কারণ দাকানদারের ভাবেই ইহা 
বুঝিয়াছিলাম। দেখিলাম আমাদের পাগাঠাকুর ও প্রাহাড়ীয়া কুলির! 
পধ্যস্ত শঙ্কিত হইয়াছে । আমাদের ত কথাই নাই ( চটির ঘরখান। 
দ্বিতল হইলেও অনেক সাহছদ হইত কিন্তু ইহ! যে একেবারে মাটির 
সহিতই মিলিয়া গিয়াছে । আমাদের ঘরের সামনে আর একখানা 
ঘর তাহার শ্লেট পাথরের চালে আমাদের চটির সম্মুখভাগ গার অর্ধেক 
ঢাকিয়াছে কিন্তু ছুই ধারে ফাক আছে। এক 'ধারে প্রমথ বাবু, 
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তাহার ঝাঁপানওয়ালা ও কুলিরা অপর ধারে আমরা । পাগাজি 
আমাদের নিকট বিছানা! করিলেন। কুষ্ঠাকে সামনে রাখিলাম। 
শান্ত একবারে দেওয়ালের কিনারে তৎপর মাতাঠাকুরাণী ও পরে 
আমি সম্মুখের দিকে রছিলাম। সাঁধুজি আমাদের নিকটে একট। 
দেওয়ালের ডালে বিছানা করিয়াছলেন কিন্তু প্রমথ বাবু তাহাকে 
তাঞ্াদের সামনে বাখিলেন। ইহাতে আমার বড়ই বিরক্ত বোধ 


স্পট 


ভইল, আমি আর কিছু বলিলাম না কিন্তু মনে মনে বড়ই অসন্ধ্ট 
হইলাম। প্রমথ বাবুর নিজের ভাই কি অপর কোন আত্মীয় হইলে 
কি তাহাকে এই ভাবে *এই ভীষণ স্থানে বাঘের আশা করিয়! তাহাকে 
বড়িগার্ড করিয়া রাখিতে পারিতেন ? এই গৃহত্যাগী পুরুষকে প্রমণবাবু 
যে ভাবেই দেখুন না কেন আমি কিন্তু তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। 
প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর যখন সাধুজি আমার 
বিছানার নিকট তার বিজ্ভানা পাতিতেন তখন তাহার সহিত বাক্যালাপ 
করিয়। যে কত আনন্দ উপলব্ধ কাঁরতাম ও কত সময় কাটাইতাম 
তাহ! আমি এখনও দেই হিমালয়ের ক্ষণকালের স্থুখের কথ ভাবির 
থাকি । সেই সুথে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, হিংসা দ্বেষ নাই, ভোগ 
পিপাসা নাহ, আছে শুধু ব্দরিনাধারণ দর্শনের আশা বুকে বান্ধিয়। 
সাধুসঙ্গ ও সছুপদেশ। কত সময় সাধুজি তাহার বিষাদময় জীবনের 
ইতিঙ্কাস বলিতেন এবং তাহার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়। আমার 
চঙ্ষ অশ্রু ভারাক্রান্ত ভইয়া আসিত, সেই দিন আর লাই সেই দিন 
বোধ হয় আর আসিবেও না, আর প্রমথ বাবুর সাধাও হইবে না এই 
প্রকার নিরাশ্রয় ও নিঃসম্থবল একজন গৃঠত্যাগী সাধুকে তাহার বডিগার্ড 
করিয়! ব্যাত্র ভীতিপূর্ণ স্থানে নাসিক গঞ্জন করিয়! ঘুমাইতে ঘুমাইতে 
হুথের স্বপ্ন দেখেন । 


১১৬ কেদার -বদরি বি 


শি আজ ক পাট এত প ৮ পি রি পাস লা লা পে পানি ৮. পা রি দাস লাস 


আনার বঠনটা সামনে রাখিয়া দিলাম এবং  লাঠিগাছাও হাতের 
কাছে রাখিলাম। প্রমথ বাবুকে বলিলাম যে তাহার ৬ জন কুলির 
মধ্যে ১ জনকে আমাদের ধারে রাখিতে কিন্তু তাহাদিগকে বলা 
সত্বেও কেহই আমার লিকট আদিল না। 

আমার কুলি ছোকরা ৩ জন অন্যত্র শয়ন করিয়াছে । পাগার 
চাকরটী নিকটে রহিল । এইভাবে ভয়ে ভয়ে কোনও প্রকারে রাত্রি 
অতিবাহিত করিলাম । আজ অন্ধকার থাকিতেই সকলে গাত্রোথখান 
করিলাম এবং হাত মুখ ধুইয়া ৪1 টার সময় রওনা হইলাম । আজ 
আব্র আমার চ। থাওয়া হইল না। শান্ত শেব'রাত্রিতে উঠিতে চায় না। 
সেও অনিচ্ছায় উঠিল। আমরা সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ত 
করিলাম । 


১২ দিবস, ৮ই আধাঢ়-- 


ছাতোলী হইতে সুবান্মপ্ুক্প ২০ মাইল-__বাস্তা সমতল পরে 
৩|০ মাইল ব্যবধানে অগস্তামুনি চটি । 


মগস্থ্যমুনি 


এখানে অগস্তযমুনি তপন্তা করিয়াছিলেন বলিয়াই এই চটির নাম 
অগস্ত্যমূনি হইয়াছে! স্থান্টী স্থুন্দর বিস্তীর্ণ সমতল স্থানে মন্দাকিনীর 
বাম উপকূলে অবস্থিত। চটির সংলগ্ন একটা প্রাঙ্গনের মধ্যে মন্দির। 
মন্দিরের মধ্যে একটী কলিত মুর্তি, বারেন্দার় ও নিকটে আরও অনেক 
মুন্ডি মআছে-__নবগ্রহের মুখ, নরদিংহ মু্তি, গণেশ, লারদের মুক্তি, 
শৃঙ্গী খধির মৃত্তি। মন্দিরের বাছিরে আটপল বিশিষ্ট একটী ত্তন্ত, 
তাহার মস্তক ও তলদেশ চৌক! ধরণের। মন্তকের চারিধারে চারিটা 


অগম্ভামুনি ১১৭ 


ররর কেরে করার রর রর রা ২স্প 


চক্র আছে। এখানে প্রস্তর নির্মিত কতকগুলি চক্র ও পদ্ম ৷ আছে। 
চটির সব ঘরগুলি একতালা ও আবজ্জনাতে পরিপূর্ণ। এখানে একটী 
গ্রাম্য ডাকঘরও আছে। আমরা এই চটিতে অপেক্ষা না করিয়া ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে দেখিলাম জাল দিয়া 
কয়েকজন লোক মন্দাকিনীতে মাছ ধরিতেছে। 

স্লাউল্পরী-__বেলা ১১টার সময় সাউরী। চটিতে উপস্থিত হইয়া মধ্য হু- 
কৃত সমাপন করিলাম । চর্টির নিকটে একট! বড় ঝরণা এবং জালের 
স্রোতে গম ভাঙ্গা কল আছে। একটা দ্বিতল ঘরে আমরা আশ্রয় 
নিলাম । এখানে, মন্দাঝিনী কিছু দূরে সরিয়৷ পড়িয়াছেন। শাস্তির 
কাঙীওয়াল! কৃষ্ণ আস্তে আস্তে চলে এবং ঘন ঘন বিশ্রাম করে 
কাঞ্জেই আমি সকলের পিছনে পড়িরা থাকি আর শান্তিকে ফেলিয়া! 
আম আগেও যাহতে পারি না। এই জন্ত সকালে কি বিকালে আমাদের 
দলের সকলে চটিত্তে পৌহুছিবার অনৈক পরে আমি যাইগ্জা হাজির 
হহই। বৈকালে রওনা হইয়! অল্প দুরে একথানা স্থন্দর বাগানের মধ্যে 
শিব মন্দর দর্শন করিলাম। মন্দাকিনীব ধার দিরা চলিতে চলিতে 
আমরা চন্দ্রানদার নিকট আসির়া পড়িলাম। নদীতে নেতু নাই 
কয়েকখান। তক্তা ফেলিয়৷ রাখয়াছে তাহার উপর দিয়াই সকলে 
পার হয়। অল্প জল। | 

চত্দ্রাপ্পুল্ি-নদী পার হইয়। আমরা চন্দ্রাপুরি চটিতে উপস্থিত 
হইলাম। একজন লোক আমাদের নিকট হইতে মাশুল আদার 
চেষ্টা করিল কিন্তু আমরা দেই নাই। আমরা বলিলাম যে কেহ 
এ প্রকার কোনও হুকুম নামা দেখাইতে পারে যে সকল যাত্রীককেই 
মাশুল দিতে হইবে তবে আমরা দিব। নচেৎ দিব না। শুনিলাম 
এই ভাবে মাণগুল আদায় করিয়! চন্দ্রা নদীর উপর সেতু তৈয়ার করিবে। 


১১৮ কেদার বারি পরিভ্রমণ 


লনা পালিত সিরা পিসি পািপাশল সপ সিলসিলা পালি এ সিসি পরি তসিাসি পাস পিপি পা রি পরি পি পরি ৯ পাল লাস লাস াসিলা্াসটিপাসিাি বালা সিসির সিল পিপাসিপাসি 


হিমালয় ভ্রমণের সময় অনেক প্রকার ছোট বড় গত পান হইয়াছি 
কিন্তু কোথাও মাশুল 1দত্ে হয় নাই। এই চটিতে অনেকগুলি ঘর 
আছে এবং দধি, দ্ধ, মিষ্টি প্রভৃতি সকল জিন্বিই পাওয়া যায়। 
এখানে চন্দ্রা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমঙ্চল, চন্দ্রশেখর মহাদেব ও ছর্গার 
মন্দির আছে। আনরা দেবদর্শন করিয়া সমতল রাস্তা দিনা চলিতে 
আরস্ত করিলাম। 

ভিড্্রি-৩ মাইল দূরবধত্তী ভিরি চটিতে একটা [দ্বতল ঘরে 
ব্রান্রিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই ধরটী ঠিক মন্দাকিনীর 
উপরে এখানে নদীর উভয় পারেহ্ক কতকগুপি ঘর আছে। একখান! 
বড় রকমের মুদ্লনানের দোকান মাছে তথায় কাপড়, জুতা প্রতি 
সবই পাওয়া যায । আরম রাত্রতে মাতাঠাকুরাণার ভন্ত ২ জোড়া 
কেনতাসের ভা থরিদ করিলাম । লগ্নে তৈল না থাকায় এক 
লন তৈল 1%* আন! দিয় ক্রয় করিলাম! গত রাত্রিতে বাঘের 
ভঙ্বে ভাল ঘুম হয় নাই। শরীর অত্যন্ত ক্লাপ্ত বোধ হইতে লাগিল। 
এখান হইতে রুদ্র প্রয়াগ ১৮ মাইল । এই চটিতে পৌভছিবার পের 
রাস্তার কিনারে একখানা লৌহ কশ্মকারের কান আছে তথায় 
একজন লোক বলিল ণ্বাবু কেদারনাথ যাইত্েছেন এখান হইতে 
তাত্র বলয় ও আংটী ক্রম করিয়া নিন, কে্দারনাথকে স্পর্শ করাইয়। 
এই সব ধারণ করিতে হয়*। আমি তাত্রবলয় ও আংটা থরিদ 
করিলাম। এই মাংটা আর কছুই নয়, একথান! মোট তামার পাৎ 
সিকি দ্চি চওড়া করিয়া কাটিয়া বেকাইরা দিয়াছে । আর বলয় 
ঘমনেকট। ছেলেপেলের কলির মত । 

এখান হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়াছে, একটা মন্দাকিনীর 
বাম তার দিক উত্বীনঠ আর একটী ডান তীর দিয়া গুপ্তকাশী। 


অগস্ত্যমুনি ১১৯ 


২ ৮পিসপিসিপিসপাসপিসিত সস স্পিন বাসপাসিপীশি পি সপিসিপসটিপিপাসপাসপিসিপাি সিপিএল পিপি সিসি সিসি সএিসিপাপিস্পিসলিন 


১৩শ দিবস, ৯ই আঁষাঢ-_ 


আমরা মন্দাঞ্চিনীর উপর দিয় লৌহ সেতু পার ভইয় দক্ষিণ পার 
দি চলিতে আরম করিলাম। এখান হইতে রাস্তা পব্বহগাত্র দিয়া, 
একধারে খাড়া পাহার অপর ধারে মন্দাকিনী। রুদ্র প্রয়াগ হইতে 
আমাদের সহিত দুই জন পাণ্ড। আমিতেছিলেন তাহারা হরিপ্বারে যাত্রীর 
জন্ত গিম্াছলেন কিন্তু যাত্রী না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাহারা বামধাবের একটা খাড়া 
পাহাড়ে উঠিলেন | এপান হইতে তাহারা তাহাদের গ্রাম শোশিতপুরে 
চলিরা যাহবেন। গ্রাম ৪1৬ মাইল দূর হইবে। কতটা দুর আমাকে 
বাঁলগাহিলেন এমন আনার স্মরণ হইতেছেনা, [কস্তক গুপ্তকাশী 
হইতে শোনি৬পুর অন্ত রাস্তায় ৩ মাইল দূর । এই প্রকারে আমর! 
লু 9 চটি পরিতাগ কাযা একটা চড়াহ উঠিতে আরস্ত করিলাম । 
চড়াতএর উপর একস্কানে দোখলাম পাইপ হইতে জল পড়িতেছে এবং 
নিকটে একখানা গ্রান। এখানে গাছতলায় কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম । 
কষ্ণাকে তামাক সাজতে বলিলাম কিন্তু সে আর আগুন করিতে 
পারলনা । কিছু পুব্বে বুষ্টি হওয়াতে শুকান ডালপালা সব ভি! 
গিয়াছে । আর তামাক থাওয়া হইল না। রাস্তার চলিতে চণিতে 
যখন একটা ঝরণার নিকট বসিষ্বা বিশ্রাম করিতাম তখন কৃষ্ণ ছোট 
ডাল পাল! জাঁলাইয়া আগুন করিয়া তামাক সাজিত, এই ভাবেই 
হিমাপয়ের পাহাড় পর্বত ঘুড়িয়াছি। [পিগারেট ব্যবহার করি না, 
ভুকা, কান্কি ও তানাক রাস্তার সম্বল করিয়া চলিতাম। কুগ্ড চটির পর 
২।* মাইপ চড়াই অতিক্রম করিয়া বেলা ৯৭*টার সময় গুপ্রকাশীতে 
উপাঞ্থত হইলাম । 


১২০ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পিপিপি পিস পিসি পি পিতা শিস সিসি রাসপিপীসি পিসি শীলা িপাস্টি সি িািসিএিসিশাী সিস্ট টিসি পশািিশিতছিশীল উিলশীল তি লি সি টিসি সিন শিসিিাসিতিতিসি ৯ পিপাসিনাসত ৯৪ 


গুপ্তকাশী 


হিমালয়ের মধ্যে যে এক গুপ্তকাশী আছে তাহা! অনেকেই 
জানেন না। ইহা উত্তরাথণ্ডে এক প্রসিদ্ধ তীথস্থান। দেবতার! 
এখানে গুপ্তভাবে তপস্তা করিনা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
এই স্থানের নাম গুপ্তকাশী। হিমালয়ের মধ্যে আর একটী কাঁশী আছে, 
তাহার নাম উত্তরকাশী গঙ্গোভরীর রাস্তার অবস্থিত। গ্রপ্তকাণী পরম 
রমণী স্থান। এখানে মন্দাকনী প্রায় ৮৮০ কিট নিয়ে প্রবাহিতা। 

এখানকার প্রধান দেবতা 'বখনাথ। প্রস্তর বাধান বিস্তৃত প্রানের 
মধ্যে ছুইটা মন্দির। একটাতে বিশ্বনাগের লিঙমুতত ও পাক্ধভী ও 
অপরটাতে বুষারূঢ শ্বেত প্রস্তর নিশ্মিত অদ্ধনারীশ্বর ও বদরীনাথ। 
উভয় মন্দিরের মধ্যে ধাতুনাস্মত নারায়ণ, লক্ষ্মী ও অনপুর্ণার মুদ্তি আছে। 
পার্থে-অগ্ত কুঠরীতে ভৈরব ও পঞ্চ পাণ্ুবের মুর্তি আছে। মন্দির 
দুইটার সম্মুখে ও প্রাঙ্গণের মধ্যগ্থলে প্রস্তব নিন্মি*্ একটা কুণ্ড আছে, 
ইহাকে মণিকণিক! কুগড বলে। মন্দিরের পাশ্চার্খদগন্ত পর্বত হইতে 
ঝরণার জল নাটর নীচ দিয়া আসিয়া ছুইটী ধারা »াবরত এই কুণ্ডে 
পড়িতেছে । একটী ধা! পিভ্তলের হস্তী মুখ বিশিষ্ট ইহার নাম যমুন! 
ও অপরটী গোমুখ বিশিষ্ট, ইহাকে গল! বাল । এই কুগ্ডে সকলের 
স্নান ও তর্পন করিতে হয়। কুগ্ডের উদ্বৃত্ত জল অন্য রাস্তা দিয় চলিয়া 
যাইতেছে । এখানে পগ্তপ্তরান” নাদে একটী প্রথা আছে। একটা 
নারিকেলের মধো ইচ্ছামত স্বর্ণ বা রোপ্য থণ্ড পুরিয় ব্রাহ্গণকে উৎসর্গ 
করিতে ভয়। অবনত ইহা পাগ্ডাই পাইয়] থাকেন। এই গুপ্ুদানে 
মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। 

আমরা শুকনা নারিকেলের মধ্যে রজতখণ্ পুরিয়া পাগ্ডাকে 


গুপ্তকাশী ১২১ 


পপি পিপিপি সসাপিস্পপাসিপাস্পিস্পীপাশি টিপি সি পাস প্রাসিিাসি। মে এপস্শাসিশিপপিি পাশাপাশি 
রি 


উৎদর্গ করিয়াছিলাম। স্বণথণ্ড আর কোথায় পাই আর অবস্থাতেও 
কুলায় না। প্রাঙ্গণের তিনধারে প্রস্তরের দ্বতল বাড়ী এখানে যাত্রীর 
থাকিতে পারেন। প্রাঙ্গনটা রাস্তা হইতে অনেক নিক্ে, রাস্তা হইতে 
এই সকল ছিতল বাড়ীগুলিকে একতাল! বলিয়া বোধ হয়। রাস্তার 
কিনারে একতালা ঘরগুলিতে দোকান। 

এখানে ডাকঘর, সরকারা ডাকবাংলা ১১১৫ খান! দোকান, 
সর্বপ্রকার আহাধ্য দ্রব্য কাপড়, ছাতা, কম্বল, মনোহারী জিনিষ ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। মন্দির সংলপ্র অপর একটী বুহৎ প্রাঙ্গণের মধো রাওল 
সাহেবের ও পুজাবী ঠাকুরের থাকিবার স্থান। রাওল সাহেব এখানে ও 
উখীমঠে উভয়স্থানেক্ট থাকেন । 

যেমন দেবপ্রয়াগে বদধিনারায়ণের পাগাদের পিঠস্থান সেই প্রকার 
গুপ্কাশীতে কেদারনাথের পাঞ্ডাদের (পঠস্থান। 

আজ প্রায় সমস্তাদন ঝাঁকে ঝাকে বৃষ্টি হইতেছে । আমর এখাঁনে 
পৌহুহিয়া একখানা [ভ্বতল বাড়াতে আশয় নিলাম । এই বাড়ীখান' 
নুতন এবং ধেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রকোষ্ঠ গুলিতে দরজা খিড়কী 
সবই আছে। গুপ্তকাশীতে আ সয়া বরাস্তায় বামধারে প্রথমেই এই 
বাড়ীখানা । নিছের তলায় দোকান তথায় কাপড়, কন্বল ইত্যাদি সবই 
পাওয়া যায়। পোকানখানা বেশ বড় রকমের । নীচের তলায় অন্ধ 
একখানা । ঘরে রানার ঘর | এখানে বড় রকমের তিনথানা দোকান 
আছে। আমর! দোকান হইতে সব জিনিষপত্র খরিদ কাঁরলাম পরে 
কুণতে ম্লান তর্পনা!দ ভোজ্যদান ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন 
করিয়া আহারের বন্দোবস্ত কখিলাম। 

অশ্বুবাচীর জন্ত আজ বিধবাদের রান্না হইবেন, আমার মাতা- 
ঠাকুরাণীও রান .করিবেন না তাই প্রমথ বাবুদের সহিত আমার ও 


১২২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পপি পাশপাশি 





পপসিপিস্সপিসিত পিপিপি সপাপিপাসপাপপিসপািসিটিশা পাশপাশি শসশিতিশপিসাসি পিপিপি লাসপাসপিপীসপী স্পা সপোন ললিপপ 


শান্তর আহারের জোগাড় হইল। বৃষ্টির দিন থিছুড়ী রানা হইল। 
আমর! পরিতোষ সহকারে আহার করিলাম। এখান হইতে উখীমঠের 
ও দূরস্থ গ্রামের দৃশ্ত অত্যন্ত মনোরম। আবাদ জমণ্ডুলি বোধ 
হুইতেছিল (যন পর্বতগাত্রে ঢেউ চণিয়াছে। উত্বীমঠ এখান হইতে 
মন্দাকিনার অপর পারে নাচের রাস্তা পিক্জা ৪ মাইল দূরে কিন্তু সমান্তরাল 
রেখায় বোধ হয় অদ্ধ মাহল হইবে । 

সন্ধ্যার সময় প্রমথবাবু ও আম হ্যুক্ত রাওল সাহেবের স'হত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শান্তি ও চলিঞ্গ, ০ল আর বাপান থাকিতে চায়না, 
কাজেহ তাহাকে শিল্পা! চলিলাম। তখন টু”, টাপ বৃষ্টি হইতেঁছিল। 
আমরা যাইয়া রাণপ সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম। তিনি 
আমাদিগকে সাদরে অভ্যাখনা কর্রেলেন। রাঁওল সাতেবের নাম 
শ্রীযুক্ত নিলকঠ লেঙ্গা। তন ১২৫ জন রাওগের পর গদি পাইঘাছেন। 
তাহাকে নিম ১২৬ জন আজ পধ্যস্ত কেদারনাথের রাওল হহয়াছেন। 
তাহার অধানে ১৪২ খাঁন জাহগীর গ্রাম আছে এপং 5হার আয় বাৎসরিক 
৩ হাজার টাকা এবং গ্রামবা পিরা বংসরের ৮চ্জগ্রকার খাদ্জবা 
সরবরাহ করিয়া থাকে । ভিন্গু ভঙ্গ গ্রাম ৫:০৩ খাছ্ছদ্রব্য আসিয়া 
থাকে | 

বর্তমান রাওল সাহেব সবে মাত্র ৪ মান হইল গাদ পাইয়াছেন। 
তিনি অবিবাহত এবং রাক্ষতা স্ত্রীলোকও নাহই। বরূস অনুমান ৩০ 
বসর হইবে। সুন্দর যুবা পুরুষ | পূর্বশুন রাগুল সাহেবদের সকলেরই 
রক্ষিতা স্ত্রী ছিল এবং অনেকের পুঞ্জ কন্তা ও হইয়াছিল। 

রাগল সাহেব চারি সম্প্রদায় হহতে মনোনীত হইয়া থাকে-_-উত্তমকুল, 
মঠের চেলা, সর্বপাধারণ ও রাওল সাহেব নিজে । এই ভাবে মনোনীত 
হওয়ার পর পৌঁড়ীর ডিপুটি কাঁমশনার কর্তৃক শেষ [নর্ধাচন হইয়া থাকে। 


গুগ্তকাশী ১২৩ 


রাওল সাহেবের দহিত আলাপ করিয়া এই সংবাদ অবগত হইলাম। 
শশ্রী৮কেদারনাথের মন্দির বৈশাখ মাসের গুভ মুহুর্তে খোল! হয় এবং 
কান্তিক মাসের দাপান্থিতার দিন বন্ধ হ়। এইভাবে নানা প্রকার গল্পে 
প্রায় ২ ঘণ্টা রাঁত্র হইল এবং শান্তিও বাসার আসিতে ছট্‌ ফু করিতে 
লাগিল। 1তনি আমাদিগকে বাব! বিশ্বনাথের প্রসাদ দিলেন। আমরা 
হাহাকে প্রণাম কারিক্কা বিধায় গ্রহণ করলাম । 





১৪শ দিবস, ১০ই আধাঢ-_ 


পাণ্ডাৰ সাহায্যে একখানা ঝাঁপান ও ২ জন মালবহনকারা কলর 
বন্দোবপ্ত কারণাম। ভ্ীনগর হইতে যে ঝুল আনিরাছলান তাহাদিগকে 
গতক্লা বিদায় দিয়াছি। এখান হহতে কেদার প্যান্ত প্রায় ক্রমাগত 
চড়াইএএ রাস্থা। কাজেই মাতাঠাকুরাণীর জঞ একখান! ঝাপান ঠিক 
করিলাম, নচেৎ এই রাস্তায় তাহার পিশেষ কষ্ট হইবে। এখান হইতে 
ত্রযুগীনারায়ণ ও কেপারনাথ দশনাস্তে নালা চটিতে প্রত্যাগমন কাওয়া 
উথ্বীমঠ পর্যন্ত ঝাপানের ভাড়া ৩০২ টাকা ও ছইজন কুলির মজুরী 
১৫২ টাকা ঠিক হহল, আর শান্তর কাণ্তী 5য়াল কষা ত সঙ্গেহ আছে। 

আজ আমাদের শিশ্বাম। গতরাতে খুব বৃষ্টি হইয়াছে, আজ ও 
সমস্তর্দিন বুষ্টি হইতেছে । আহাধাদর পর প্রমথবাবুধ দল চলিয়া 
গেলেন, [তানি বললেন নারারণ চটিতে যাইয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা 
করিবেন। তিনি চালক! যাওয়াতে মনটা কেদন কেমন করিতে 
লাগিল। 

শোণিতপুব গ্রাম এখান হইতে ৩ মাইল দুর এবং তথায় ৩৬* ঘরে 
১০০ জন পাণ্ডা। আছেন। তীহাদের মধ্য আবার ৮ জন সদ্দার 
আছেন। আমাদের পাণ্ডা দাতারাম ইহার মধ্যে একজন। শুন 


১২৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
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যায় এই গ্রামে বাণ রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে । আজ সুদুর 
আত্মীয় স্বজনের নিকট কয়েকখান! পত্র লিখিলাম। 


১৫শ দিবস, ১১ই আষাঢ-_ 


আজ ও সমস্তদিন বৃষ্টি হইতেছে । আমার ঝাপানওযাল! ও ২ জন 
কুলি তাহাদের গ্রাম হইতে আদিতে অনেক দেরী করিয়া ফোলল। 
আমরা আহারাদ করিয়! তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রওনা হইলাম । 
মাতাঠাকুরাণীকে কাঁপানে রওনা করিয়। দিয়া 'আমি ও শাস্তি রওনা 
হইলাম। এখান হইতে সমতল রাস্তা দিয়! চলিতে আরম্ভ করিয়া ১।০ 
মাইল দূরকন্তী স্নাঁ। চটি পার হইয়া ম্লাল্লাম্্রল ভিত্তে 
( ভেতা বা নায়ায়ণ ) উপস্থিত হইলাম । নালা চটির বিষয় প্রত্যা বর্তন- 
কালে বলিব কারণ এখানে বশ্রাম্ম করি নাহ অপবা কিছু দর্শনও করি 
নাই । নারায়ণ চটিতে উপস্থিত ইয়া একথান। চটিতে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলাম। আমার একটা কুলি ভারী গোলমাল আর* করিল মে বলিল 
যে এত বড় বোঝা লইয়া আর যাইতে পারিবেন, খন তাহাকে স্ততি 
মিনতি ও ভয় প্রদ্র্শনেও কাজ হইল না তখন আমার বস্তার কতকগুলি 
জিনিব রাস্তাতে রাখিয়। যাইব এই গ্রকার বলাতে সে রাজি হইল। 

এথান হইতে কালীমঠ যাইবার বান্ত। গিয়াছে । বছপুর্বেবে 'এস্থান 
থুব সমৃদ্ধিশাঁলী গ্রাম ছিল তাহা এস্কানের মন্দিরগুলি দর্শনে বুঝিতে 
পারা যায়। ভগবান শঙ্কবাঁচাধ্য বদরীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্তে এখানে 
৩৬৯টা মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখন আর এতগুলি মন্দির 
নাই যে কয়েকটা আছে তাহাও অর্ধীভঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া 'সাছে। 
রাস্তার পার্খে বীরভপ্র ও সত্যনারারণ দেবের মন্দির এবং সম্মুথে একটা 


গুপ্তকাশী ১২৫ 


এ াপাশপিসিপীপাশিসিলাপাস্পাশিপপাস্পিাাস্পীাশিপাশাশাসপিস্পিস্পিটিপীপাস্পিসিপিপাসিসপাশিপাসিপাশটিপেপিাশিসীশাসাাাটি পিশাা্পীশাস্পিটশাশিপিসাশি 





সপাসপিপিনী 


কাত্তিস্তস্ত এবং গান্রে থোদিত লেখন দেখা যায়। পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে ছোট ছোট কয়েকটা মন্দির । রাস্তার অপর পার্থে লঙ্ষ্মীনারায়ণের 
মন্দির, একটা জলাধার ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দদির। চটির মধ্যে 
দেখিলাম একজন ব্রাঙ্গণ কুষি তৈয়ার করিতেছেন এবং তীঙ্কাকে 
ঘিরিয়। কয়েকজন লোক বপিয়' আছে । আমর! হ্র্বিউ চাটতে উপস্থিত 
তষ্টয়। অল্প সময় বিশ্রামান্থে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই 
চটিটা দ্ই ভাগে বিভক্ত “তলা ও মল1”। একটী চটি পার্বত্য ঝরণার 
পারে তথায় শোতের বেগে অনেক শ্রন্দর সুন্দর কাষ্ঠের জিনিষ 
তৈয়ার হঈজেছে, তা্ছার মুলা ও বেশী নয় আর গম পিষিয়া আটাঁও 
তৈয়ার হইতেছে । জলের শ্োতে একটা চক্ষ কৌশলে বসাইয়। দেয় 
এবং তাহার ঘৃণিত বেগের সাহায্যে কাষ্ঠের বাটি, থাল!, বড় বড় ঘট, 
কমগুলু, তামাক খাইবার কক্কি ইত্যাদি তৈয়ার হয় এবং আটা ও পিষ! 
হয়। এই প্রকার হিমালস্সের মধো সকল স্থানেই ঝরণার জলের সাহাষ্ো 
আট! পিষা হইয়া! থাকে । অপর চটিটা চড়াইএর উপর কিছু ব্যবধানে 
অবস্থিত। 

দুর্গ হা মগ এই চটির পর ২ মাইল চাড়াই পার 
হইয়া দুর্গা ব। মৈথপ্া চটিতে আসিয়া! দেখিলাম প্রমথ বাবু আম!দের জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছেন । গতকল্য তাহারা এই চটিতে পৌহুছিয়া৷ আমাদের 
জন্য বসিয়| আছেন। তাহাকে দেখিয়া প্রাণে ভল আসিল। মনে হইল 
কতকালের হারানিধিকে পাইলাম এখানে মহিষমর্দিনী দেবীর 
মন্দির ও বড় একটা লৌহ-শিকল যুক্ত দোলনা আছে। চটিতে ৩ খান! 
ঘর। পাইপ হইতে অল্প অল্প জল পড়িতেছে ইহা! আবার মধ্যে মধ্যে 
খারাপ হুটয়! যাঁয়। মন্দিরটা ছোট এবং ভিতরে অন্ধকার। দর্পনে 
বাহিরের আলোক প্রতিফলিত হইয়া দেবীর মৃত্তি প্রতিবিষ্বিত করে 


১২৬ কেদার-বদরি পরিজমণ 


্পিপাপীশিপাসিপাসপিপাসিশীসাস্পাসিপাশিসিপাসিপিসটিশািাসটিশিপািপাস্পসপাস্পিতিপিশশ পাশপাশি 








শপাস্পিপেপিপাসিপাসনি পাস শপিসপিসীকিশাসপাস্পপাস্প সি 


এবং তাহাই ধাত্রীরা দশন করেন। অবশ্য সন্ধার সময় বাতির আলোকে ও 
দ্বেবীর দর্শনলাঁভ হইয়া থাকে । দোলনার সকলকেই দোল খাইতে হয়, 
আমরাও ইচ্ছামত দোল থাইলাম। দেবীর নিকট চণ্তী পাঠ করা 
দরকার তাই এখানকার পুজারী ব্রাহ্ণকে চণ্ডী পাঠের জন্ত কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণা প্রদান করিলাম । তিনি পাঠ করিয়াছেন কি না তিনিই জানেন 
কারণ প্রত্যাবর্ডনের সমঙ়্ আর এই পুজারীর সাক্ষাৎ পাই নাট। 
২ সপ্তাহ পর পর পুজারী বলি হইয়া থাকে । এখানে . কয়েকটী বালক 
বালিক কেদার মহিমা কীর্তন করিয়া ভিক্ষা করিল। আমরা 
আর দেরী লা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর ভাতে লাগিলাম--সম্তল 





রাস্ত। এবং বাক্তার পার্খে গ্রাম ও ক্ষেতগুলি শম্তপূর্ণ তাহার 
মধো ভাটার ফসলই অধিক । এক মাইল দৃরনস্ভী জ্ঞাটি। চটি 
বেশ বড় অনেকগুণল ঘর এবং নানাবিধ জিনিষপ্ত্র পাওয়া যায়। 
আমার টুপিট! বুষ্টিতে ভিজ্িয়! যাওয়াতে নিতাস্ অকর্মরণা হইয়া 
পড়িরাছিল তাই ভাহাকে একট! দোকানে পেম্সন দিলাম। 
একট বোঝা কমিয়া গেল। এখানে ডাকঘর, ডাহবাংলা ও ছোট 
একটী ধর্মশালা আছে । এক চটির পর হ্-* জঙ্গল ও চড়াই 
আরম্ভ হইল এবং কেদারনাথ পর্যাস্ত ক্রমাগত ভীষণ জঙ্গল 
ও চড়াই । 

এখন বুষ্টি থাময়া গিয়াছে, আমর আর এখানে বিশ্রাম না করিয়। 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

ভলাচ শেএাজল-এঈ চটিতে রাত্র যাপন করিলাম। পাগ্ডাকে 
বলাতে তিনি কয়েকখান! রুটি চৈদ্বার করিয়! দিলেন । কয়েকথানা 
প্রাতঃকালের ভলযোগের জন্ত রাখিয়! দিলাম । সকলেরই শরীর ক্লান্ত 
হুইয়! পড়িয়াছে । 


২,২০১ পিন সিসি শাসিিপাসপিটিতিপএিসাসি তা িশিশাসিদাটিস্পিসিপশাছি রর 
১5977517555788578585747755707775851177895855755 ০৮১ সশিপিছি সি সিকি টিসি িল পিসি সি 


১৬শ দিবস, ১২ই আঁষাট-_ 


সকালে «টার সময় বাদলপুর পরিত্যাগ করিলাম । রাস্তার উভয়ধারে 
আনেক ডাটা ক্ষেত্র দেখিলাম । কিছু ডাটা শাঁকও সংগ্রহ করিলাম । 

ল্লাজ্প্পুত্ধ-_২ মাইল পরে এই চটি। এথানে অনেকগুলি চটির 
ঘর এবং একটী কালীক্ম্বপীবাবার ধর্মশালাও আছে । ুপ্ধ পাওয়। যায় 
গরম দ্ধ ক্রু? করিয়া আমিও শান্তি পান করিলাম 1 মাতাঠাকুবাণী 
পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। এক মাইল উতরাইএর পর একটা বড় প্রজববণ 
পাইলাম, ইহার নাম *পতিগাধ*। এই প্রঅবণের উপর সেতু আছে, 
ইহার প্রার ২৫* হস্ত দৃৰে দুইটী রাস্তা বাহির ওইয়া গিয়াছে। একটা 
৩ মাইল দুরবন্তী পর্বতোপরি ত্রিষুণীনারায়ণ আর অপরটী গোজ। 
শোৌনক প্ররাগ হইয়! কেদারনাথ আভিমুখে চলিয়া গিয়াছে । 

সকল যাত্রীরাই প্রথমে ত্রিষুগানারায়ণ দর্শন করিয়া! পরে কেদারনাথ 
যাইয়া থাকেন কিন্তু আমরা বরাবর কেদারনাথ আভমুখেই চলিতে আরম্ত 
করিলাম । আমরা কেদারনাথ ₹ইতে ফিরিবার দময় ত্রিযুগীনারায়ণ 
যাই। এইস্থানের বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব । 

আমরা কিছু পরেই শৌনক প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
শোন নামক নদী মন্দাকিনীর শহিত মিলিত হইয়াছে । শোন নদীকে 
ৰাম্থকী গঙ্গাও বলিম্া থাকে । এই নদীর উপর একটা লৌহ 
নিশ্মিত ঝোপান সেতু আছে। ইহা ১৯১৩ খুঃ অবে নিশ্মিত 
হইয়াছে। পুর্ষে এখানে কা্টের পুল ছিল। কয়েক বৎসর হইল 
একবার ধাত্রা সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে এ প্রকার প্রায় হয় না। 
প্রান্থ ২** যাত্রী একসঙ্গে পার হইতে বাইয়া পুল ভাঙ্গিয় যায় এবং 
সকলেই নদীতে পড়ুয়া যান। তাহাতে প্রান ৪০1৫* জন মৃত্যামুখে পতিত 


১২৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

হন এবং অনেকে আহত হন। এই প্রকার শোচনীয় দর্ঘটন! আর 
কখনও হয় নাই। পূর্বে এখানে একখানা মাত্র চটির ঘর ছিল এখন 
আর তাহার চিহও নাই। 

সেতু পার হইয়াই একটী খাড়া! চড়াই আরস্ত হইল। এত খাড়া 
যে ঝাপানের যাত্রীকেও নামিতে হয় । অর্ধ মাইল ভীবণ চড়া এব পর 
মুণ্ডকাট! গণেশের একথানা ছেণট মন্দির আছে । এখান হইতে ৩ মাইল 
দুরে গৌবীকুণ্ড, কেবলই চড়াই, তবে তাহা অতান্ত কঠিন নয়। কুষ্ণা 
মোটেই হাটিতে পারে না, সে ধনঘন বিশ্রাম করিতে লাগিল। গৌরীকুণ্ড 


বধ 


পৌহুছিতে বেলা ১২ট1 বাজিয়। গেল। 
গৌরীকুণ্ড 

ইন1 একটী বড় চট1 অনেক গুলি দ্বিতল ঘর-_.উপবে বারীর। 
থাকে নীচের তলায় দোকান? এখানে একটা বাধান চত্বরের মধ্যে 
মন্দির তথায় গোৌরীশঙ্কর ও লশ্দীনারায়ণ আছেন। অনুরে দ্্টট 
কুণ্ত॥ একটির জল শীতল ও অপরটির জল গ'ম। শীতল জলের 
কুণ্ডটীর জ্ছল হরিদ্রাবর্ণ ও জলের তাপ ৭৪ :. গ্রী, আর গবম জলের 
কুণ্ডে গন্ধকের মত একটা তীত্র গন্ধ অন্ত ভয়, জলের তাপ ১২৮ 
ডিগ্রী । সকলে শীতল জলের বুণ্ড স্নান করে, গরম জলের কুগ্ডে 
স্নান করা অসম্ভব । কিন্তু এই কুণ্ডের জলেই তর্পণ করিতে হয়, চারি 
ধারে বাধান পার আছে। | 

উষ্ণ প্রত্রবণ সঙ্থন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্ধের জীবনী পাঠে অবগত 
হওয়। ষায় ঘষে তিনি যখন ধন্ম প্রচার মানসে সশিষ্য ঠিমালয় পর্বতে 
গমন করিয়াছিলেন তখন কিছুদিন বদরীক্ষেত্রে অতিবাহিত করির! 
পরে কেদারনাথ ভীর্থে আগমন করেন। এখানে লীতে তাহার 


গৌরীকুণ্ড ১২৯ 


০৯১ লাসিপাতিলাসিসিপাপস্পাসিলাপাসপাস্পি বাসি সপস্পাসপিস্পসিপান্পসিলা পাসলাস্িসিপাসিকা 





শিল্তগণের অত্যন্ত কষ্ট দর্শন করিয়া কেদারনাথের নিকট একটা উফ 
প্রশ্রবণ প্রার্থনা করেন। কেদারনাথ ইহা কি অবহেল! করিতে 
পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান। তাহারই কৃপায় এখানে একটা 
উঞ্চ প্রজ্বণের স্্টি হইল। ইহাই গৌরী কুণ্ের নিকট সেই উষ্ণ 
প্রশ্রবণ। ইহাকে আমি পশঙ্কর প্রশ্রবণশ বলিব। এখানকার 
লোকেরা বলে এই জলে স্নান করিলে অনেক দুরারোগ্য চন্মপীড়। 
আরোগা হইল! যান্ধ। ইহাঘে অমূলক তাহ! বোধ হয় না, কারণ 
গন্ধকে অনেক রকম চর্দপীড়। আরোগ্য হয় । ভগবানের স্যষ্টি বৈচিত্র্য 
যে কত প্রকার কৌশল আছে তাহা মানুষের বুদ্ধর অগম্য। প্রমথ 
বাবু কলের নিষেধ সত্বেও এই গরম জলের কুণ্ডে স্নান করিতে 
নামিয়াছিলেন, বোধ হয় পুণ্য সঞ্চক় একটু বেণী রকম করিতে ইচ্ছা! 
করিয়াছিলেন । যেই নামা অমনি তাহার বাস জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত 
হইবার উপক্রম । তিনি মনে করিলেন কুণ্ডের তলদেশে বোধ 
হয় কিছু ঠাণ্ডা হইবে কিন্তু সেখানেও তদ্রপ। তিনি অস্থির 
হইয়। উঠিয়া পড়িলেন। আর অগ্প সময় কুণ্ডের মধ্যে থাকিয়া 
পুণোর কথা মনে করিলে একেবারে কৈলাসে উপস্থিত হইতে 
হইত! “বাপরে বাপু! শবে তিনি অস্থির হইপ্না উপরে 
উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। উন্য় কুণ্ডের জল মাটির নীচ 
দিয়া আপিয়া কুণ্ডে পতিত হুইতেছে এবং উদ্ধত্ত জল অন্ত 
রাস্তা দিয়! বহির্গত হইয়া মন্দাকিনীতে যাইয়। পড়িতেছে । পূর্বেই 
বলিয়াছি শীভল কুগ্ডের জল হুরিদ্রীবর্ণ। বোধ হয় পাগারা কুণ্ডে 
হুরিদ্রা নিক্ষেপ করিয়। জলে রং করিয়া থাকেন। উভয় কুগডের 
জল এক বুকের বেশী নম্ব এবং কুণ্ড ছুইটা সামন্ত ব্যবধানে 
অবস্থিত | 


২৩৪ কেদার-বদরি রর 


০০ সস পসাসিসপিন্পিস্পিসটি পিসি শিপিসিদাসিপি সিসি এসপি নল ৯ 


এই স্থনদে প্ধতী। খুতুন্নধন করিবার সময গণেশ খাধরক্ষক ছিলেন ৷ 
এমন সময় মহাদেব তথায় আঁসিলে গণেশ বাধা দেন। তিনি 
ক্রোধান্বিত হইয়া গণেশের মুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলেন । পরে পার্ধতীর 
'অনুনয়ে গ্ররাবত হস্তীর মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্বন্ধে স্কাপন করিয়া 
দ্বেন। এই তীর্থ সিদ্ধি প্রদায়ক। কেদার থণ্ডে লিখিত আছে ষে, 
শিব এখানে গৌরীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং জীবকে শিবলোক প্রদান 
করেন। যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করেন এবং এখানকার মুত্তিক 
মন্তকে ধারণ করেন, তিনি পার্কতীর সায় শিবের প্ররির হন। এই 
ভীর্থে যাহা কিছু সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার ফল কোটা 
গুণ হয়। এখানে একটী ব্রাহ্মণের প্রবল জ্বর হওয়াতে তাহাকে 
দেখিবার জন্ত আমার পা? অন্তযন্ত আগ্রহ প্রকাঁশ করিলেন । আমি 
অতিশয় আহ্লাদের সহিত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ওষধ প্রদান 
করিলাম। কোনও ফলের আশা করি নাই বটে, কিন্তু কর্তব্যান্ুরোধে 
করিয়াছিলাম । তখন যদি জানিতাম মকল সতকার্যের কোটা গু৭ 
স্ল লাভ হয় তবে না হয় আরও কিছু করিয়া আনিতাম। | 

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ হিশ্রাম করিয়! পুলা কেদার অভিমুখে 
রওন| হইলাম । | 

গুগ্ুকাশীর পর হইতে সমস্ত চটিগুলিই প্রায় অপরিষার। এখান 
সইতে বরাস্তা দুর্গম, ক্রমাগত চড়াই- স্থানে স্থানে ভালিয়া গিয়াছে এবং 
এক হাত মাত্র পরিসর ৷ রাস্তার বাম ধারে ভীষণ জঙ্গল ও খাড়া পাহাড় 
এবং ডান ধারে মন্গাকিনী! আমাদের ইচ্ছা ছিল রামবাড়া চটিতে 
যাইয়া রাত্রি যাপন করিব কিন্তু বেলা প্রায় অবসান আর এই প্রকার 
তয়স্কর রান্ত দিয়! সন্ধ্যার পর চল| অত্যস্ত বিপদ্দজনক। ঝাপান পূর্বেই 
চলিয়! গিক়াছে। প্রমথবাবুকে বলিলাম যে আব আর রামবাড়া যাওয়া 


গোঁরীকুণ্ড ১৩১ 


হইবেন । বেলা গিয়াছে আর রাস্তার অবস্থাও খারাপ, আবার তাছার 
উপর কৃষ্ণা ঘন ঘন বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। তিনি পাগ্াকে 
বলিলেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি যাইয়া ঝাপানওয়ালাদের আরাম চটিতে 
থাকিতে বলিবেন। তিনি তাহাই করিলেন। আমি শাস্তিকে নিয়া 
আরাম চটিতে পৌহুছিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী চটিতে বসিয়া আছেন। 
তিনিও আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। গৌরীকুণ্ড হইতে আরাম 
চটি ছুই মাইল। এখানে একখান| দোকান। অন্ত একথান। ঘর খালি 
পড়িয়া আছে। 

আমরা বিছানা গ্লাতিলাম। চটিতে পৌহুছিবার কিছু পূর্ক্বে এক 
ভরবের মন্দির আছে, তথার চীরবন্ত্র দিতে হয়, এইজন্য ইহাকে 
শ্চীর বাসা* ভৈরব বলে। আমি একটুকু ছিন্ন বস্ত্র ঝুলাইয় দিলাম। 
ইহাতেই তাহার পুজা হইল। এইতাবে ত্বাহার পুজা না করিলে সকল 





ফল হরণ করেন। 
তন্রৈ চীরাদিকং দত্বা সর্বং পুণ্যং লভ্বেন্নরঃ। 
অন্ঠথা তৎফলং সর্ববং হরতে, ভৈরবঃ শিবঃ ॥ 
কেদার থণ্ড। 
বৃষ্টির দিন তাহার উপর আবার জঙ্গল! স্থান এবং অন্ধকার রাত্রি, 
বিশেষ ভয়ের কথা । সকলেরই শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
কে আর রারা করে? পাগ্ডাকে বলাতে তিনি থিচুড়ী রাজা 
করিলেন। প্রমথবাবু, সাধুজী, কৃষ্ণা, পা ও আমি গ্রাহক হইলাম। 
শাস্তি সন্ধার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে আর রাত্রিতে খায় না, সমস্ত 
দিবস কাণ্ডীতে বসিল্না' বসিয়! সেও ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়াছে। খিচুড়ী রান্না 
হইয়া গেলে আমাদের ডাক পড়িল। আমরা আহারে বসিলাম। 
খিচুড়ীর যেমন চেহার তেমনই আব্মাদন হইয়াছে। প্রমথবাবু এবং আমি 


১৩২ কেদার-বদর্ি পরিভ্রমণ 


৯ সত সি জনা এ কতা সত সচিন সপিসপসপািসসাসসসসাি ্্উ পউসসাাস্ি 





পপি সিসি সিসি সস অসি পি উদ 


কয়েক গ্রাস মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। আর সাধন্থী-_জোর করিয়া 
'আকগ্ঠপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন। চটির ঘরের কিনারে বসিয়াই মুখ 
ধুইলাম, বাহিরে যাইতে সাহস হইল না।' রাত্রিতে শান্তির বাহ্যের বেগ 
হইল ভখন নিরুপাক্স। ক্ৃষ্ণাকে ডাকিয়া বাতি ও লাঠি লইয়! শাস্তিকে 
চটির এক কোণে বসাইয়া বাহা করাইয়া আনিলাম। 'প্রমথবাবুর 
পরিবারবর্গ আর আহারাদি করিলেন ন৷, ত্বাহার! চটিতে পৌহুছিয়াই 
শুইয়! পড়িলেন। আমাদের বিছানার সামনে আমাদের ছাতা তিনটা 
মেলিয়া রাখিয়া দিলাম এবং লঠনটাও জ্ঞালাইয়৷ রাখিয়া দিলাম । 
কেদারনাথের কৃপাক়্ রাত্রিতে কোনও প্রকার উপত্রব হয় নাই । 


১৭ দ্রিবস, ১৩ই আযষাঢ-_ 


সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাত্রা করিলাম । রাস্তা 
খুব খারাপ, পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা । শান্তির জন্তই আমার ভয় বেশী, 
কঠিন রাস্তায় আমি শান্তির কাণ্ড ধরিয়া! থাকিতাম-যদি কুষ্ণার প| 
পিছলিয়া যায় তবে আর নিস্তার নাই। নিজের ৪ মোটেই ভাবনা 
ছিল না। 


এই চটি হইতে এক মাইল দূরে “ভীমসেন লীলা!” । সকলে বলে 
এখানে ভীমসেন দ্বর্গ আরোহণ করিবার সময় শীতে দেহ রক্ষা করিয়া 
ছিলেন। এখান হইতে রাঁমবাড় চটি এক মাইল। আমরা মন্দাকিনীর 
দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতেছি। মন্দাকিনীর অপর পারে, অর্থাৎ বামতীরে, 
ভীষণ জঙ্গল ও খাড়! পর্বত । স্থানে স্থানে শ্বেতধারা বিশিষ্ট জলপ্রপাতগুলি 
দেখিতে অত্যন্ত মনোরম ; কোনটা ৩** হাত, কোনট! বা ৪০০ হ্কাত উপর 
হইতে গ্রিক খাড়া ভাবে প্রবলবেগে জল পড়িতেছে । এপারে অনেক ঝরণা 


এপস পলিসি সসিসা পিশাসিীস শতিসিতিসপাপছি সাসিএসিলাসিসপিপ, 


আছে, কিন্তু তাহ! জঙ্গলের তিতর দিয়! আসাতে দৃশ্তহীন হইয়া আছে। 
মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছোট ছোট ফুল ফুটিয়া আছে। এই ভাবে আমর! 
রামবাড়া চটিতে আমিয়া উপস্থিত হইলাম । 

ল্রাম্মনাড়া-এখানে কয়েকখানা ঘর ও কালীকষ্ষলী বাবার 
ধর্মশাল! আছে। চটির মধ্য দিয়া একটী ঝরণ!। চলিয়া গিয়াছে এবং 
পার্থে মন্াকিনী। এখানে অল্প সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে 
আবস্ত করিলাম। 

এখান হইতে কেনার সাড়ে তিন মাইল। দুই মাইল কঠিন চড়াই, 
স্থানে স্থানে সিড়ি দিয়া উঠিতে হয়। বাকী দেড় মাইল রাস্তা প্রায় 
সমতল । ৃ 

কেদ্ারের ছুই মাইল নিয়ে বেশী জঙ্গল নাই। স্থানে স্থানে রাস্তা 
ভাঙিয়া গিয়াছে, যদিও মেরামত হইতেছে তথাপি এই স্থানের 
রাস্তা ঠিক রাখা অসম্ভব। পার্বত্য নদী চারি ধারেই সাদা 
দেখাইতেছে। আমর! অতি কষ্টে চড়াই উঠিতে আরস্ভ করিলাম 
ও ঘন ঘন বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাস্তার ডানে ও বামে 
সুন্দর স্বন্দর নানা রংএর নান! জাতীয় পুষ্প ফুটিয়া আছে, দেখিতে কি 
চমৎকার! কেদা'রনাথকে চড়াইবার জন্ত আমর সকলেই কতকগুলি 
পুষ্প আহরণ করিলাম । এই প্রকার পুষ্প দিয়াই কেদারনাথের পুন! 
হইয়া থাকে। যদ্দি পর্বত গাত্রে এই সব পুষ্পন| থাকিত তবে আর 
কেহ কেদারনাথকে পুষ্প দিদ্লা পূজা করিতে পারিতেন না। ইহা 
ভগবানেরই মহিম।। তুঙ্গনাথ ও ব্দরিনাথেও এই প্রকার পুষ্প ঘত্র 
তত্র লাল, নীল, সাদা, পীত, বেগুনে প্রসৃতি রং বিশিষ্ট ভূইচপার 
সায় প্রশ্ষুটিত হইয়া রহিয়াছে। রাস্তাতে একদল যাত্রী কাণ্ডী ও 


ঝাপবান ছিডিতা কজিআারনাথ জশর্নি আবিজা নীাচিত প্রাক সাজান ও 





১৩৪ কেদার-বন্ধরি পরিভ্রমণ 


প্পাসমপাস্ি পানসিপিসলি সাস্ট সি সসপপাসসসিপিসির রাশি লা তি সিসি সি সা পাস সল্প সপ পাস 








শী মাসি সা পলা ০ 


তাহাদিগকে দেখিয়। “জয় কেদার নাথ কি জয়” বলিয়া আনন্দ ধ্বনি 
করিলাম । কল যাত্রীর! যাইবার ও ফিরিবার সময়ে রামবাড়া চটিতে 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ছুই মাইল চড়াই এর পর “দেব দখলী” নামক 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটা গপেশ আছেন। এন্কানই 
বোধ হয় কেদারনাথের পূরার দ্বার স্বরূপ । এখান হইতে আর চড়াই নাই। 
এই স্থানটা সমতল এবং প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বাধান। প্রমথ বাবু, স্তাহার 
শ্তালীরা, সাধুজী, এবং আমি এখানে প্রায় অদ্ধী ঘণ্ট। বিশ্রাম করিলাম। 
এই বরফের দেশেও রাপ্ডার কষ্টে সকলেরই অত্যন্ত পিপাস! বোধ হইল । 
প্রমথ বাবুর সঙ্গে গুড় ছিল ত্যাহারই আমরা সৎব্যবহার করিলাম 
এবং জল পান করিয়া তৃষ্ণা দুর করিলাম । এখান হইতে প্রার সমতল 
রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম । কিছু দূরে গিয়া রাস্তার একটা 
মোর ঘুরিতেই দেখিলাম একজন সন্ন্যাসী একটী গুহার ভিতর আশ্রম 
করিয়াছেন। সন্ন্যাসী তখন এখানে নাই, অন্ত কোথাও গিয়াছেন। 
গুহাটির এক ধার থোলা, তথায় কতকগুলি প্রস্তর দিয়া রাস্তা বন্ধ 
এবং ফে স্থান দিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতে হম» তথাক্স ধু'নি 
জ্বালান হইয়াছে । এখানে জঙ্গল নাই এবং হিংশ্র জঞরও ভয় না। 
আর কিছু দুরে অগ্রসর হইয়! দেখিলাম পাহাড়ের চা-, পড়িয়া রাস্তা বন্ধ 
হইয়া! গিয়াছে তাহাই আমর অতি কষ্টে পার হইলাম । চারি ধার কুয়া- 
সায় আচ্ছন্র এবং মেঘগুলি আমাদের নীচে ও উপরে ঘৃিয়! বেড়াইতেছে-_ 
বোধ হইল এখনই বৃষ্টি হইবে। কিছু সময় পরই বুষ্টি আরস্ত হইল, 
ভিজিতে ভিজিতে চলিলাম, আমাদের একট! ছাত1 আজ সকালে পাণ্ডাকে 
দিয়াছিলাম, সঙ্গে একটী মাত্র আছে তাহা শান্তিকে দিলাম, আমি ভিজিতে 
লাগিলাম। সাধুর্জা তাহার কন্বলখানা মাথায় দিয়া চলিলেন। কিছু 
দমর পর কেদারনাথেব পুরী ও মদ্দির দৃষ্টিপথে পড়িল। আমরা “জর 


শা শ্রীঞ৬কেদারনাথ ১৩৫ 


না” শি পাসপাস্পিপা সামার 








কেদারনাথ কি জর” স্বরে আনন্দ ধ্বনি করিয়। উঠিলাম ও ভক্তি ভাবে 
প্রণাম করিলাম। পরে মন্দাকিনীর উপর লৌহ নির্মিত দেতু পার হইয়া 
কেদারনাথের পুক্বীতে প্রবেশ করিলাম । কেদার নাথকে দর্শন ন! 
করিয়া ব্দরীনাথকে দর্শন করিলে যাত্রার ফল হয় না। আমরাও তাহাই 
করিলাম । 

কাধ্যং বদরিকাশস্ত দর্শনং শুভদ্রাননকম্‌। 

অকৃত্বা দর্শনং পুত্র কেদারস্তঘনাশিনঃ ॥ 

যো গচ্ছেদ্‌ বন্দরীং তন্ত ঘাত্র। নিক্ষপতাং ব্রঞ্জেৎ। 

তম্মাৎ সর্ব-প্রযন্থেন পুর্ব কেদার দর্শনস্‌ || 

কেদার খণ্ড । 


উীপ্রীতঞকেদারনাথ 


পুরীতে প্রবেশ করিতে সেতুর নিকট গঙ্গাদেবীর মন্দির। যাত্রীদের 
বিশ্রাম করিবার জন্য একখানা ঘর আছে। এখান হইতে অল্প চড়াই 
রাস্তা । খআমর1 ক্লান্ত হইয়া বেল! ১টার সময় কালীকম্বলীবাবার 
ধর্শশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রমথ বাবুর মাত ও আমার 
মাতাঠাকুরাণী অনেক পূর্বেই ঝাপানে তথায় পৌহুছিষ্নাছেন। সাধুজী 
এত ক্লান্ত হুইয়। পড়িয়াছেন যে, তাহার মুখ দিপা আর কথ। বাছির 
হইতেছে না। 

আমাদের সঙ্গে বিবপত্র ছিল এবং একটী বিন্ব ফলও শ্রী্ী৬কেদার- 
নাথকে চড়াইবার জন্ত 'মানিয়াছিলাম। ভিরি চটিতে যে সবকন্কন ও 
অঙ্গুরী ক্রয় করিল্লাছিলাম সেই সব এবং উক্ত বিষপত্র, বিহ্বল, 
পুষ্প এবং কেদারনাথকে ত্বৃত মাথাইবার জন্ত দোকান হইতে কিছু 


১৩৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


কপাল এপিপাপসপাসিপা স্পেস পিসী পিসি শপাস্পসপসপসপাসপ্পিস্পসপাসপপসসাস 


দ্বত নিপা মন্দিরাভিসুখে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণীর, শাস্তির 
ও আমার দর্শন, পুজা ও ঘ্বত মাখাইয়! শ্রীশ্রীঞঠকেদারনাথকে 
আলিঙ্গন প্রথমে হইয়া গেল, পরে গ্রমথ বাবুদের কাধ্য সমাধা 
হইল | পুজার সমক্স লিঙ্গোপরি একটা স্বর্ণ নিম্মিত পাত্রে গঙাজল 
চালিলাম। কন্কন শ্রীত্রী৬ঠকেদারনাথকে স্পর্শ করাইলাম এবং প্রদক্ষিণ 
করিয়া বাহবে আসিহা1ম। পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম । পাগ্াঠাকুর 
ও পুজারী মন্ত্র পড়াইলেন। যাত্রীরা দর্শন, পুজন, আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ 
প্রাণ ভরিয়া করিয়া থাকেন। চতুর্দিকে তুষার মণ্ডিত পর্বতের মধ্যে 
শ্রাপ্রীঠকেদারনাথের মন্দির | ইহ সমুদ্র-বক্ষ হইতে' ১১,৭৫৩ ফিট উচ্চে এবং 
হরিদ্বার হইতে ১৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত । মহাপথ নামক শিখর ২২, 
৮৫৩ ফিট উচ্চি। মন্দিরের সম্মুথে দুইটী প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ জগমোহন। 
প্রথম প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্য ভাগে পার্বতী ও তঙ্ষ্মীর মুন্তি এবং বাহিরের 
প্রকোষ্ঠে পঞ্চ পাগব, ভ্রৌপদী, কুস্তী, দন্দী ও প্রমথগণের মুত্তি; এবং 
মধ্য স্থলে একটা বৃহৎ বৃষ আছে। মন্দিরের কোনও জানালা নাই, একটী . 
মাত্র দরজা এবং ভিতরে প্রদীপ দিব! বাত্র জবলিতেছে। মন্দিরের বাহিরে 
কতকগুলি কুণ্ড আছে। পশ্চাৎ ভাগে অমৃত কুণ্ড, ঈশান কোণে সুফল 
কৃণ্ত, হংস কুণ্ড, সম্মুথে অল্প ব্যবধানে উদক কু. এবং কেদারনাথের . 
পুরীর পূর্বা ধারে রেতঃ কুণ্ড। উত্তর, পূর্বব ও পশ্চিম ধারের পর্বত হইতে 
ক্ষীর, মহোদধি, সরন্বতী, শ্বরণছারী ও মন্ধাকিনী গঞ্জা বহির্গত হইয়! মন্দা- 
কিনী নাম ধারণ করিয়া কুদ্র-প্রশ্নাগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন। 
ইছ। ব্যতীত আরও অনেক তীর্থ আছে তন্মধো ম্বর্গারোহিণী, ভৃগুপতন, 
সিন্ধু সাগর, ত্রিব্ণী তীর্থ, মহাপথ ও শিব কুগু প্রভৃতি প্রধান। 
কেদারনাথের মন্দিরটা প্রস্তর নির্িত ও দক্ষিণ হবারী। গাড়োয়াল 
িলায় মন্দির সকলের গঠন প্রণালী প্রায় একই ধরণের। কেদার- ' 


জ্রীত্রীঞকেদারনাথ ১৩৭ 
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নাথের লিঙ্গ-মৃত্তি। কিন্তু এই লিঙ্গমন্তি আমাদের দ্নেশের শিব লিঙ্গের 
স্তায় নহে। ইহ! চতুক্ষোণ বিশিষ্ট গৌরী পীঠের উপর বিশাল লিঙ্গ বিদ্য- 
মান। প্রায় 'সড়াই হাত উচ্চ, এবং স্ক্ষাগ্র একখান! প্রস্তর । তলদেশে 
এক এক ধার ৩1৪ হাত লম্বা। চারিধার বাধান এবং ভিতরের জল 
বহির্গমনের জন্য একটী নাল! আছে । যাত্রীর। এই লিঙ্গে ঘ্বত মাখাইয়! পাপ 
ও মহাব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত ইচ্ছামত আলিঙ্গন করিয়া! থাকেন। 
ষাত্রীর। ইচ্ছামত দর্শন ও ম্পর্শন করিয়া থাকেন কেহই বাধ! দেয় নখ। 
ভিতরে ভিড় হইলে এই সকল কার্য তাড়া তাড়ি এবং এক সঙ্গে অনেককে 
করিতে হয়। মন্দিরের' সর্বত্রই ভিজ] এবং সর্বদ1 টুপ টাপ করিয়া 
জল পড়িতেছে। মন্দির হইতে একটী বীধান রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে 
গিয়াছে । পুরীর মধ্যে একটা মাত্রই রাস্তা এবং উত্তর পার্খে দ্বিতল বাটি। 
কেদার মাহাত্মো বর্ণিত আছে ষে, কুরুক্ষেত্র মহা সমরের পর পাগুবগণপ 
জ্ঞাতি বধ জনিত পাপক্ষয় মানসে নানা তীর্থ পর্যটন করিফাও পাপক্ষয় 
করিতে ন! পারিস শ্রীশ্রঞঠকেদারনাথের দর্শন মানসে হিমালয়ে আগমন 
করেন। কিন্তু দর্শন ন! পাইয়! তাহার বিষণ মনে বলিয়া আছেন এমন 
সময় কেপারনাথ বিশাল মহিষ রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেখা 
দিলেন এবং স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পাগুবেরা 
তথন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন । তাহাদিগকে উপস্থিত 
প্রায় দেখিয়া মহিষ ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধরণী মধ্যে লুকায়িত 
দেখিয়। তাহার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং কেদ্ার- 
নাথের স্থানে যাইয়া তীহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। তদবধি পশ্চাৎ 


ভাগ এই স্থানে পূর্ববৎ রহিয়! গেল এবং এই মুত্তি ফেদার নামে ত্রিলোকে 


প্রসঙ্গ হইল, ইহা! মুক্তিপদ। নেপালে পশ্ুডপতি নাথের যে মুক্তি 
আছে তাহা এই বিশাল মহিষের দেহ'। 


১৩৮ কেদ্রার-বদরি পরিভ্রমণ 








পাশপাশি 


কেদারনাথের অবশিষ্ট অন্গগুলি নিক্ললিখিত স্থানে পুজা হুইয়। 
থাকে-_তুঙ্গনাথে বাহ, কুদ্রনাথে মুখ। মগুল চটি হইতে যাইতে হর। 
মধ্যমহেশ্বরে নাভি এবং কল্পেশ্বরে জট! ও মস্তক পৃজা হুইয়! থাকে । 

কেদারনাথের মন্দির ও পুরী একটা উত্তর দক্ষিণে বিস্তুত সমতল ভূমির 
মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর ধারে একটা বিশাল চির তুষার মণ্ডিত 
ভীষণাককৃতি পর্বত গর্বিতভাবে দণ্ডায়মান । উহা মন্দির হইতে এক 
মাইলের অধিক হইবে ন|। দেঁখিলেই ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয় । চারি 
মাইল দূরে মহাপথের রাস্তায় ভৈরববম্প নামক একটা খাড়! পাহাড় 
আছে। পূর্বে অনেক সন্ন্যাসীরা মোক্ষ প্রাপ্তির আশাঞ এখান হইতে ঝষ্প 
প্রদান করিতেন এবং মহা প্রস্থান করিবার খগ্রে একটা বিশাল পর্বত 
গাত্রে তাহাদের নাম লিখিয়া যাইতেন। 

এখন আর তথায় কেহ যান না, এই রাস্তা গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
বন্ধ হইরাছে। পর্বতগাত্রে এখনও অনেকগুলি ত্রিশূল্রে ছবি 
দেখিতে পাওয়া যায়, এই ত্রিশূলগুলি লাল, কাল ও সাদ বর্ণে, 
ন্কিত। এক একটী কম্পিত হস্তে অক্কিত হওয়াতে তরঙ্গের স্যার 
দেখা যার, ইহাতে বুঝা যায় কোনও কোনও বুদ্ধ ওম্পিত হস্তে ত্রিশূল 
অঙ্কিত করিয়াছেন। এখানে প্রবাদ আহ ঘে পুর্বে একজন 
পূজারী শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও শ্রীন্ী৬বদরীনারায়ণ দেবের পুজা! 
করিতেন। এই প্রকার ক্ষমতাশালী লোক এখন আর দেখা যায় না, 
সাহারা পরম যোগী ছিলেন। পূর্বে এই উভন্ন পুরী যাতায়াত করার 
জন্ত একটা সোজা ঝ্লাস্তা ছিল কিন্তু পর্বত ভাঙ্গিয়! পড়ির! এই রাস্তা 
বন্ধ হইয়াছে। এখন কেদার ভইতে বদরিকাশ্রম যাইতে ৭1৮ দিন 
লাগিয়া থাকে । কেদারনাথের পুরীর উত্তর ধারে যে বিশাল তুষার পর্বত 
বৃ হয় সেই স্থানে পরগুরামের পন হইয়াছিল, সেই্ন্ত উক্ত স্থানের " 


কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ ১৩৯ 


২ পিস্পাশিপসিপাস্পিসপাস্পািপাশাশপাশিিলাপািশাপীাশিপস্িশপপপস্িসপাসপাস্পিন্পাসিশাস্পিশিশাশাসিপস্পীশীসি 


নাম ভূগুপতন বা মহাপথ। এই রাস্তা দিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির 
স্বর্গারোহছণ করিয়াছিলেন । কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার 
সময় ছয় পয়সা করিয়া! টিকিট ক্রয় করিতে হয়। মন্দিরে পৃজারীকে ষে 
ধাহ! ইচ্ছ। করেন তাহাই দেন। মন্দিরের কর্মচারীরা মন্দিরের 
নিকটে পূর্ব ও পশ্চিম ধারের ঘরগুলিতে বাদ করেন, ইহার পরে 
একখান! চালাঘরে মিঠাই ও পুরীর দোকান। আমর একখান! 
দোকানই দেখিলাম 1 কারণ এবার যাত্রী নাই বলিলেও অত্যুক্কি 
হয় ন। 

এখানে কালীকম্বলীবাবার একখান ধশ্মশাল। আছে, ইহা দ্বিতল 
বাটা, দরজা, জানালা ইহাতে সবই আছে। উপরে টিনের ছাত। 
প্রকোষ্ঠগুলি ছোট ছোট এবং একটা করিয়া জানালা, তাভাও ক্ষুদ্র । 
আমর! এই ধর্ম্শশালায় অবশ্থান করিতেছি । এখানে ইন্দোর, 
পাতিয়ালা, গোয়্ালিয়োরের রাজন্তবর্গের ও কলিকাতার চাষা” 
€ধাবা পাড়া নিবালী ভীমতী মুক্তকেশী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা 
এবং পাঞ্ড ঠাকুরদের সর্বসমেত ৩৯।৪০ খানা ঘর আছে । সকলগুলিই 
দ্বিতল। 

আমরা মন্দির হইতে ধর্ম্মশালাযর় ফিরিয়! বআসিয়। আহারের 
জোগাড় করিলাম । দৌঁকান হইতে পুরী ও তরকারী ক্রয় করিয়! 
আনিলাম। পুরীর সের এক টাকা, তরকারী আর কিছু নয়, 
ইহা জঙ্গলী শাক। মিঠাইও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ত্বৃতের সের 
চারি টাকা! । 

সম্ধাখর সময় আমরা সকলে কেদারনাথের আন্গতি দেখিতে 
চলিলাম। বেণী কিছু আড়ম্বর নাই। ধর্মশালার স্বামীজীর বাড়ী 
আলমোর! জিলার অন্তর্গত। তিনি খুব ভাল লোক, আনাদের 


১৪৯ কেদদার-বদরি পরিভ্রষণ 
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শা্পলাপপপাপািশিীাপপলি৮০০ 


অনেক খাতির ষদ্বু করিলেন, যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা ন। 
হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই । আমাদের ব্যবহারের 
জন্ত অনেকগুলি ভাল ভাল কম্বল দ্িলেন। কি দাক্ুণ শীত, সোয়েটার 
ও কম্বল থাকা সত্বেও শীতে কন্‌ কন্‌ করিতে আরম্ভ করিল। ধুনির 
বন্দোবস্ত স্বামীভী করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের সাধুজী ধুনির 
নিকট হইতে আর নড়চড়! করিতে চান না! । সমস্ত দিন আকাশ মেখাচ্ছন্ন 
ও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে । মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দ শুনিতেছি, 
ইসা বোধ হয় উত্তর ধারের বরফের স্তপ ভাঙগিয়! পড়াতে এই প্রকার 
গম্ভীর শব্দ হইতেছে । এখন পুরীতে কোথাও বরফ নাই, পর্বতের 
উপরিভাগ বরফে ঢাক1। 

মধ্যে মধ্যে কি দিন, কি রাজি, অনেক সময়ে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার 
যত ব্ইতেছে। মাতাঠাকুরাণী ও সাধুগ্সীকে জিজ্ঞাস! করিলাম, 
তাহারা বলিলেন যে হ্াহাদেরও এই প্রকার হয়। আজ অত্যন্ত 
পরিশ্রাস্ত হত্তয়। সত্বেও বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম না। যখন রৌদ্র 
হম তথন শীত বেশী নয় বটে কিন্তু যখন বৃষ্টি আরম্ভ হয় ও বাতাস 
চলিতে থাকে তথন কি ভীষণ শীত। সমস্ত হাত-পা যেন অবশ 
করিয়। ফেলে। এই শীতের মধ্যে আজ আর দান করিতে ইচ্ছ 
হইল না । এখানে আচমন করিলেই শুদ্ধ হয়। ঠাণ্ডা জল দিয় 
মুখ ধোক্লার সময় দাতের গোড়1 অবশ হুইয়। যার, মুখে জল দিতে ইচ্ছা 
করে না। | 

ধর্দশালার একটী চাকর আছে, সে খুব সাধাসিধা লোক, যখন 
যে কফাদ্ধের জন্ত বণ! যায় তখনই তাহা! করিয়| দেয়। 

আরতি দেখিয়া আমির! চার জন্ত তাহাকে আমার কেটলীতে 
কিছু গরম জল আনিতে বলিলাম, সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়৷ 


প্রীতী৬ঠকেদারনাথ . ১৪১ 


আপা পস্পপাপীলাসপাপপিস্পিবাসপা পপি সািপাসিলাসসীলস্পাসিি 


নিয় আসিল । বাত্রিতেও দোকানের পুরী আহার করিলাম । ভাতের 
বন্দোবস্ত আর হইল না। একে দারুণ শীত তাহাতে আবার নানা- 
প্রকার অস্থবিধ।। ছেট একখানা প্রকোঠ্ের মধ্যে আমাদের 
শয়নের বন্দোবস্ত করিলাম। সাধুজী বারেন্দাস শয়ন করিলেন। 
বারেন্দাথানাও একথান। ঘরের মনত, দেওযমালেগ জানালা আছে, 
আমি একট! জানালা খুলিয়া রাখিলাম। সাধুজী ধুনি জালিয়া ভিজ! 
কাপড় শুকাইতে লাগিলেন, ধুঁক্সাতে ঘর ভরিয়া গেল, আমার যেন 
নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম । তাহাকে বলিলাম একেই নিশ্বাস বন্ধ 
হইতেছে তাহার উপর ,আবার আপনি ধুয়া করাতে দম বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হইতেছে, এখন আগুন রাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া 
থাকুন। ইহা বল সত্বেও তিনি বআগুপ ফুয়াইতে আরম্ভ করিয়া 
দিলেন। আমি বলিলাম এধন ষদ্দ আপনার ধুনি বন্ধ না করেন 
তবে জল ঢালিয়া দিব। অগত্যা তিনি বন্ধ করিয়! দিলেন । সকলেই 
শয়ন করিয়াছি আমার আর ঘুম হয় না) বোধ হইতেছে এইবার 
ধুঝি দম বন্ধ হইবে। এক একবার উঠি আর জানালার নিকট 
মুখ রাখি। এইভাবে রাত্রি প্রান» ১২ কি ১টা বাজিয়া গেল। শেষবারে 
খন শয়ন করিলাম তখন থুমাইয়! পড়িলাম। 








১৮ দিবস, ১৪ই আবাঁঢ-_ 


সকালে ধর্ম্মশালায় চাকরটির নিকট হইতে ছোট এক কেটলী গরম জঙ্গ 
আনিয়া তাছা দ্বার! চা তৈয়ার ও হাত মুখ প্রক্ষালন করিলাম । জল এত 
ঠাণ্ডা যে তাহাতে হাত দ্দিতে ইচ্ছা হয় না, মুখে দিলে দাতের গোড়া শর 
শীর করে। এখানে আর আনান করিলাম না। এত শীত যেক্সান করিলে 
রক্ত জমাট বাধিয়! যাইত সেই বিষয় আর সন্দেহ নাই। আচষনেই শুদ্ধ 


১৪২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


সিসি সাপ পিসসীপ পাসপিশসি্পাসপিসিস্পিসসপিস্পিি াপিপিপাসনিসিসিপিপশ পাটি সিলসিলা পিস িসপাসিলাসটি পিপিপি সিসি পিসি সস সত উস 


হওয়া যায়, আমরা উদক কুণ্ডে আচমন করিলাম, এবং পৃজারী প্রভৃতি 
সকলেই এই প্রকার করিয়া থাকেন। তীহাদের যে জামা ও পায়জামা 
দেখিলাম তাহা! বোধ হয় না যে কত মাসের মধ্যে ধৌত করিক্নাছে। এই 
ভাবেই তাহার! কেদারনাথের পুজা পাঠ করিয়া থাকেন। আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন, বাকে ঝণাকে বৃষ্টি হইতেছে, আর কি ভীষণ শীত। 

আজ শ্ীশ্রীঠক্দারনাথের দর্শন, পুজন, আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ মন 
প্রাণ ভব্রয়া করিলান। জীবন ও জন্ম রৃতার্থ জ্ঞান হইল। এত দিনের 
দারুণ পরিশ্রম সার্থক হইল। মাতাঠাকুরাণীকে মন প্রাণ ভরিয়া 
শ্রীশ্রীঞঠকেদারনাথের পুজা অর্চনা করিতে বলিলাম, তিনি রোঁজ ষে 
দেবতার পুজা! করিতেছেন তাহ! এখন তাহার সম্মুখে । এই সব বলাতে 
তাহার মন খুবই প্রফুল্ল হইল । মন্দিরে বসিয়া মহিয় স্তোত্র পাঠ 
করিলাম । ইহা সকলেরই করা উচিত। শক্তি অন্রনারে ভগবানের 
গুণানুবীর্ভন করাকেই স্তিব বা স্ততি বলে। র্ধ্বান্তর্যামী ভগবান 
ভাবগ্রাহী তিনি যে আত্ুম্বর ভালবাসেন না । 

উদক কুণ্তের নিকট অপর একটী কুণ্ডের উপর সতভানারায়ণের একটী" 
ছোট মন্দির আছে । এখানে পুজারী মন্ত্র পাঠ করাইলেন আমরা মন্ত্র 
পড়িয়া গরুর গ্যাস মুখ দিয়! কুণ্ড হইতে চুমুক দি, জল পান করিলাম। 
ইহাতে নাকি মাতৃ খণ হইতে মুক্তি লাভ হয় ! মুক্তিলাভ হইয়াছি কিন! 
জানি না, আমার বিশ্বাস ভাহা কথনও হইতে পারে না। আমার 
মাতৃঠাকুরাণী ত কাছেই ছিলেন। তিনি বলিতে পারেন খণ-দা় হইতে 
মুক্ত হইয়াছি কি নাঁ। নবদেবী বা নবদুর্গার ও একটী ছোট মন্দির 
আছে। 

আঁজ কয়েক জন ব্রাঙ্গণ ভোজন করানের জন্য ধর্ধবশাঙ্স। হইতে চাউল, 
ডাইল, দ্বৃত, গু তরকারী প্রভৃতি ক্রুয্ন করিয়া পাগ্ডাঠাকুরকে দিয়! মন্দিরে 


শ্রীশপ্ীঠকেদারনাথ ১৪৩ 


শশা পপিপাপস্পাস্পিসাস্পিপিলটি পাসপিশিিপিস্পাস্পিীিসিপাপ্পিস্পিিপাপলান্নিস্পিসিপসিপিসি পলাশ সি স্পিিতাস্পিস্পিসিসিএসিপিপাাশাশিোস্ািাটিসাশিশিশাসা শী িস্পিসিট্পিটিপীিসি পিপাসিপািি পাসিপাসিনাসিসিপিস্পাসিি 


পাঠাইয়। দিলাম । শ্রীপ্রীঞকেদ্ধারনাথকে নিবেদন করিয়া পরে সকলে 
প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভাগও পাগ্াঠাকুর নিয়! আসিলেন। 
মানাঠাকুরাণী, শাস্তি, সাধুজী ও আমি এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলাদ। 
রাত্রিতে পুরী ও শাক। প্রমথ বাবুও কয়েক জন ব্রাঙ্মণকে পরিতোষ 
সহকানে পুরী, তরকারী, মিঠাই ইত্যাদি ভোজন করাইলেন। 

ধন্মশালার স্বামীজীর নিকট বসিয়া কেদার দাহাত্ব্য পাঠ শুনিলাম। 
পুস্তক থানা হিন্দি ভাষাতে লিখ এবং একখান প্রকাণ্ড গ্রস্থ। 
রেতঃকুণ্ডের অপার মহিমা, এই অধাম্ অনেক সময় বসিয়া! শ্রবণ করিলাম। 
তাহার ছোট প্রকোষ্ঠ খানাতে সর্বদাই ধুনী জ্রপিতেছে আর ইহার ভিতরের 
প্রকোন্ঠে ধর্মশালার জিনিষ পত্র আছে অর্থাৎ ইহা একখানা গুদাম 
ঘর। এখানে স্তপাকারে কম্বল ও শিবিধ জিনিষ পত্র মজুত আছে। 
স্বামীজীর সরলতাপূর্ণ হানি মুখ থানা এখনও মনে পড়ে। তাহার নিকট 
হইতে কালী কম্বণী বাবার ফটে। সংগ্রহ করিলাম । 

আজ কয়েক খানা পত্র লিখিক্বা ডাকে দিলাম । এখানকার পৃঙজারীর! 
দাক্ষিণাত্যের নান্বরী শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। কেদারনাথের রাওল সাহেবের 
অধীনে কাঁজ করেন এবং বেতনভোগী। সন্ধ্যার সমক্ন আমর। সকলে 
মিলিয়া আরতি দেখিয়া আমিলাম। এখানে সকালে ৮টার পুর্বে 
মন্দিরের দ্বার খোল! হয় না। 

কেদারনাথের মন্দিরের উত্তর ধারে যে বিশাল তুষার ক্ষেত্র দণ্ডায়মান 
তাহ! বাস্তবিকই রজতগিরিনিভং । দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। মধ্যে 
মধ্য যখন রৌদ্র হইত তখন কেদারের দৃশ্ত কি চমতকার তাহা বর্ণনাতীত। 
চতুর্দিকে তুষার মণ্ডিত আকাশভেদী পর্বত-মালার মধ্যে এই নির্জন 
প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে একখানা মন্দির দণ্ডায়মান । 

কেদ্দারনাথ সাধারণতঃ সাধুদিগের তীর্থ। পরিক্রাজকাচারধ্য 


১৪৪ কেদার -বদরি পরিভ্রমণ 


সনি সিসি িিািশাশিপশিশাশিদিসিতি শিপ ীস্টিিসিাসি স্পা টিপি “১ পপাসিসদিলাশিসাসিনাটিলাসীশিটিি তি সিল পাম্পি 


শঙ্ধরের অবতার শ্বরাচাধ্য বদরিনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্। করিয়া এনে 
আগমন করেন এবং ৩২ বৎসর বম়ক্রমে দেহত্যাগ করিয়।! কৈলাশ গমন 
পূর্বক পুর্ণ শক্করের সহিত মিলিত হইলেন। এই কারণে এই স স্থান 
সন্যাসীর্দের পক্ষে অত্যন্ত শুভ। 

কেদার নাথের মন্দির বৈশাখ মাসে কোনও শুভ মুহূর্তে খোলা হয় 
এবং কাত্তিক মাসে দ্বীপান্বিতার দিন বন্ধ হয়। এই ভাবে প্রায় ছয় মাস 
কাল থোল! থাকে । শীতের সময় সাজ সরঞ্জাম সহিত পুজারীর! উত্থী- 
অঠে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথান্ন কেদ্ারনাথের পুর্দা হইয়া থাকে । 
শীতের সময় সকল বাড়ীগুলি বরফের মধ্যে অর্থ প্রোথিত ভাবে থাকে । 

বারদীর বিখ্যাত লোকনাথ ব্রহ্গচারী এই কেদারে ক্রমান্বয়ে ৩ 
বৎসর বাপ করিয়া! শীত সহ করিবার জন্ত গায়ের চামড়াকে উপযোগী 
করিয়া পরে উত্তর মুখের পর্বতে যাত্রা করেন। ক্রমাগত শীত প্রধান 
স্থানে তুষারের মধ্যে বাস করিয়া! গায়ের চশ্ধের উপর অন্ত এক প্রকার 
শ্বেতবর্ণ চর্মচ্ছদ স্ষ্টি হইয়াছিল ইহাতে আর তীহাদের ( লোকনাথ, 
বেণীমাধৰ ও হিতলাল বা ত্রেলঙ্গ স্বামী ) শীতের সময় কোনও প্রকার 
কাপড় ব্যবহার করার দরকার হইত না। তখন এই তিনজন মহাপুকুষ 
সর্ধতোনভাবে উলঙ্গ থাকিতেন এবং শীতের জন্য ক*”ও কষ্ট ভোগ করেন 
নাই। (সিদ্ধ জীবনী ১৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) 


১৯ দিবস, ১৫ই আধাঢ -_ 


সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে 
লাগিলাম। ধর্মশালার খাতায় কিছু লিখির| দিলাম এবং যৎকিঞ্চিং 
দক্ষিণাও দান করিলাম। শ্রীপ্রী*কেদারনাথকে মনপ্রাণ ভরিয়া 
বর্পশন, স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া আসিলাম। তখনও দরজ! খোলে ' 


শীব্রীএকেদারনাথ ১৪৫ 


নাই।  পুজারীকে ডাকিয়া পুর্বধারের বার রি আমরা ভিতরে প্রবেশ 
করিয়াছিলাম | মাতাঠাকুরাণী পুর্বে গিয়াছিলেন তিনি পৃজারীর সাক্ষাৎ 
না পাইয়া আর দর্শন করিতে পারেন নাই । বাহির হইতেই কেদারনাথকে 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া যাত্রা! করিলেন । পাগ্ডা স্্ফল দান করির! 
আশীর্বাদ করিলেন। তিনি এক প্রকার শুষ্ক পদ্মফুল দিলেন তাহ! 
হিমালয়ের মধ্যে কোন কোন স্থানে জন্মে! আমর! সকলেই পুরী ও 
মিষ্টি আহার করির! প্রত্যাবর্তনের জন্য তৈয়ার হইলাম । প্রমথবাবুও 
তাহাই করিলেন। যাত্র। করার পূর্বে রেতকুণ্ড দর্শন ও তাহাতে আচমন 
করিয়া আসিলাম। ৪ 

রওন। হইব এমন সমর দেখিলাম একজন পাঞ্জাবী সাধু ধন্মশ।লার 
নিকট দাড়াইয়া আছেন। তিনি হাত দির! ইঙ্গিত করিয়। ভিক্ষা যারা 
করিলেন। এই সাধুটী কথা বলিতে পারেন, কিন্তু কাহারও সহিত দুই 
একটা কথ! ব্যতীত অধিক বাক্যব্যর করেন না। তাহাকে কিছু পরস্! 
(দওয়ার ইচ্ছ! প্রকাশ করাতে তানি অস্বীকার করিলেন, এবং বজিলেন- 
প্যসা নিবেন না। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্দাশালায় একবেলা 
মাত্র সদাব্রতের নির্দেশ আছে। আমি তাহাকে আটা, ডাইল, ঘ্বত, 
কাষ্ প্রভৃতি ক্রয় করিরা দিলাম ! এই স্াধুটার সহিত পরে বদরিকাশ্রমে 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । এইভাবে ভিক্ষা করিতে করিতে তিনি সকল স্থানে 
দমণ করিতেছেন । তিনি গঙ্গোত্তরী হইতে ভরিষ্গীনারারণ হুইরা এখানে 
হাসিরাছেন। ধন্ত ধশ্মের পিপাসার নিঃন্দ্ধল পধ্যটন। তাহার 
সহিত মাত্র একখান! কম্বল ও একটা কমগুলু। 

এই পুরীতে তিন রাত্রি বাস করিতে হয়। এখানে আমর] ছুই 
রাত্রি বাস করিলাম এবং আরাম চটি ও গোরী কুণ্ড সহ চার রাত্রি বাস 
কর! হইয়াছে । 
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বেলা ১১টার সময় যাত্রা করির, মন্দাকিনীর সেতুর নিকট আসিয়া, 
মন্দাকিনীতে পুনরায় আচমন করিলাম। আজ ভোর হইতেই রৌদ্র 
উঠিয়াছে। দেখিলাম অনেক লোক মন্দাকিনীতে স্নান করিতেছেন । 
পাগডা ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং মন্দাকিনীর সের 
পার হইয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

কেদারনাথ হইতে ফিরিবার সমর দেখিলাম, একদল ছাগল মাল 
বহন করিতেছে। ছোট ছোট থলিরা ছাগলের উভন্ন পৃষ্ঠে ঝুলান 
রহিরাছে। প্রত্যেক মেষ প্রার ১০ সের ও প্রত্যেক ছাগল প্রায় ১২ মের 
মাল বহন করিতে পারে। বদরিকাশ্রমের গ্লাস্তারও এই প্রকার মাপ 
বহন করিরা থাকে । তাহার! তিব্বত পর্য্যন্ত বাণিজ্য করে। 

মন্দাকিনী পার হইরা একটা বিস্তৃত সমতল স্থানের মধ্য দিয়া রাস্ত। | 
এখান হইতে কেদার নাথের মন্দির অতি চমতকার দেখা যায়। তৃষারের 
একটা খাড়! গগণম্পর্ী পাহাড়ের পাদদেশে একটী সমতল স্থানের মধ্যে 
মন্দিরটা গম্ভীরভাবে দীড়াইয়। আছে। ভক্তিভাবে কেদারনাথকে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম । শাস্তিকেও প্রণাম করাইলাম । | 

বেলা ১২।টার সময রামবাড়। চটটিতে উপস্থিত হঈতে না হইতেই বৃষ্টি 
আদিল । এখানে একখান। চটিতে অপেক্ষা করি” পাগিলাম । প্রমথবাবু 
ও তীহার পরিবারবর্গ পরে আমিলেন; তাহারা ভিজিতে ভিজিতে 
আসিয়। ঘরের মধ্যে আশ্রর নিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইলে রওনা হইলাম, 
এবং আরামচটি আসিরা বিশ্রাম করিলাম । গৌরীকুণ্ডের প্রায় নিকটবর্তী 
হুইর়াছি এমন সময় কৃষ্ণা বলিল ষে ত্রাহার জুতা জোড়া জঙ্গল চটিতে 
ফেলিরা আসিরাছে আমি তাহাকে বলিলাম আমাদিগকে গৌরীকুগ 
পৌহুছাউয়া, আরামচটিতে যাইর!, তাহার জুত| লইয়া অিতে হইবে 
কিন্তু সে স্বীরুত হইল না| পরে যখন প্রমথবাবুর কুলির আসিল, তখন " 


্রীী৬কেদারনাথ ১৪৭ 


পে 


জঙ্গল চটিতে ক্ৃষ্ণার জুতা পড়িয়া আছে দেখিয়া, তাহারা উঠাইয়া 
আনিল। 

আমরা গোৌরীকুণ্ডে অপরাহ্থ ৪॥টার অমর পৌহুছিলাম | আসিয়! 
দেখি মাতাঠাকুরাণীর রান্না প্রায় হইয়া গিয়াছে, তিনি অনেক পূর্বেই 
বাপানে এখানে পৌনুছিয়াছেন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা! 
করিতেছেন । 

প্রমথবাবুর স্ত্রী আজ রামবাড়া হইতে এখানে আসিবার সমর, 
রান্তাতে পাথরে পা! লাগিয়। পড়িয়া গিয়াছেন, মুখে ও পায়ে আঘাত 
পাইরাছেন, ঠোট ফুলিয়াছে। তীহার একজন কুলি ঝীপানওয়ালাদের 
ম্দো ও ব্যারাম হইরাছে, একজনের পার ব্যথা ও অপর একজনের 
স্কক্ষদেশ ফুলিরাছে ও বেদনা হইয়াছে । একজন কুলির অন্গুখ হওয়াতে 
প্রমথবাবু গৌরীকুণ্ড হইতে বাঁমপুর পর্যন্ত, অন্য একজন লোককে অধিক 
মজুরী দিয়া ঠিক করিলেন ৷ এই কুলির বায় এ ব্যারামী কুলির ভাড়া 
হইতে বাদ ষাইবে। 


২০ দিবস, ১৬ আষাঢ-_ 


ভোর টার সময় রওনা হইয়া, ৮টার সময় উতরাইএর রাস্তাস্ব 
শনৌক প্রয়াগের লৌঙ্কনির্মিত সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়। কিছু জলযোগ 
করিলাম । পরে সেতু পার হইয়া, ত্রিষুগীনারাঁয়ণের রাস্তার চড়াই 
উদ্ঠিতে লাগিলাম। প্রথমেই ঠিক খাঁড়া চড়াই ও জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে 
কষ চড়াই, এইভাবে ১1* মাইল রাস্তা খুব খারাপ। ইহার পর সমতল 
স্থানের মধ্যে, একটি ছোট গ্রাম এবং আশে পাশে বিস্তর ভাটার চাষ । 
শান্তি এই ১/* মাইল চড়াই হাটিয়া উঠিল। আমর! ঢেকি, বেখো, ও 
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ভাটা শাক উঠাইলাম। রাস্তার কিনারে অনেক _জঝিগাছে॥ শাবি 
আমাদের সহিত অনেক শাক উঠাইল। এই গ্রামের নিকট দিনা 
একটি রাস্ত। রামপুর চটির দিকে গিয়াছে। এখান হইতে আবার 
চড়াইরের রস্তার শীকম্বরী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 
এখানে পুজারীর একখানা মাত্র ঘর আছে। যাত্রীদের থাকিবার 


সন নাই এবং কোন দোঁকানও নাই। দেবীর মন্দিরের নিকট একথগ্ 
বন্ধের টুকরা উপহার দিতে হয়। চণ্ডীতে শাকম্বরীর উল্লেখ আছে-- 
দুর্গার রূপান্তর । পুজারী ঠাকুর বলিলেন একজন বাঙ্গ'লী ভদ্রলোক 


এই মন্দিরটী উঠাইরা দিরাছেন। স্থুবুত্র হিমালয়ের মধ্যে বাঙ্গালীর 
নম শুনিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলাম । এখান হইতে সমতল 
পল চড়াইএর রাস্তা দিয়া ১।* মাইল দুরবন্তী ত্রিধুগীনারায়ণে 


উপাসনা || 


ত্রিঘুগী নারায়ণ 


ইহ! একটী বড় গ্রাম! এখানে করেকখানা শোকান ও যাত্রীদেহ 
বালস্থানের জন্ত ঘর আছে। কালীকম্বলী বান একখানা বৃহত দ্বিতল 
ধন্দুশাল! আছে । দূর হইতে মন্দির দেখা বয় ন|। গ্রামের একপ্রান্তে 
একটা নিয়স্থানে নারারণের মন্দির। এখানে নারারণের পৃঙ্জা বারমাসই 
হইল থাকে । মন্দিরটী কেদারনাথের মন্দিরের ভ্ায়। মন্দিরের 
উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ত, পশ্চিমে কুত্রকুণ্ড, বিষ্টুকুণ্ড ও সরস্বতী কৃণ্ড আছে। 
মন্দিরের পশ্চিমপার্শস্থ পর্বত হইতে বিষুগঙ্গ। বাহির হইয়া, এই সব 
কুণ্ডের সহিত মিলিত হইরাছে। মন্দিরের মধ্যে অই্টধাতু লিশ্মিত 
শ্ীশ্রীঠনারারণদেব ও পার্থ লক্ীদেবী । মন্দিরের বাহিরে জগমোহনের' 


রিযুগী নারায়ণ ১৪৯ 


রা 


মধ্যে দিবারানি খুনী অলিতেছে । পা্ডারা বলেন এই অসি তিনযুগ যাবৎ 
প্রজ্লিত রহিয়াছে | & দেবাদিদেব মহাদেবের গিরিরাজের কন্ঠ! গৌবীন্ব 
সহিত বিবাহের সময়, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া! যে হোমাগ্সি কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইয়াছিল, তাহা আর নির্বাপিত হয় নাই? পাশা ও অন্তান্ত লোকেব! 
দিবারাত্র এই কুগডে কাষ্ঠ দিয়া থাকেন। যাত্রীরাও কান্ঠ ক্রুর করিয় 
ধুনীতে নিক্ষেপ করেন। আমর সকলেই কাট ক্রর করিনা এখানে 
নিক্ষেপ করিয়াছি । কুণডের ভক্ম ত্রিযুগীনারারণের প্রসাদ! সকলেই 
সাগ্রহে এই ভঙ্ম কপালে লেপন করিব! আপন দিগকে ধন্য ধন্য মনে 
করেন। বাহিরে কতকণুলি ছোট ছোট এশুরের মন্দির ও দেব মুস্তি 
আছে। আমরা দেখিলাম পার্বত্য কুলির অন্তস্থান হইতে পাথর 
আনিয়া! জম] করিতেছে । এইসব পুরাতন মন্দিরগুলির জীর্ণ সন্তণার 
হইবে। মন্দিরের বাহিরে যে সব কুগড আছে তাহাতে অনেক সাপ 
আছে, কিন্তু তাহাদের বিষ নাই। পাগ্াঠাকুর বলিলেন, যদি এই সব 
সাপস্পর্শ কর! যায়, তবে অনেক মঙ্গল হয়। আমরা কুদ্রকুগডে একটি 
দুই হস্ত লম্বা মাটার স্তায় রং বিশিষ্ট সাপ দেখিগ্নাছিলাম । প্রমথবাবুক 
ছোট শালী তাহার টা স্পর্শ করিলেন, কিন্ত সাপটা ভ্রক্ষেপও করিল 
না। আমরা ক্রমান্বরে ছিটা কুণ্ড ন্নান করিয়া, তর্পণ ও পার্ষণের অধম 
অন্ুকল্প ভোজ্য দান করিলাম । অবশ্ত এই সব ভোজ্য পাগু! ঠাকুরই 
[ইলেন। এখানকার পাগ্ডারা এই গ্রামেই থাকেন। এই মন্দির 
কেদারনাথের রাওল সাহেবের তত্বাবধানে আছে। এখান হইতে 
একটা রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া বুড়া কেদার হুইয়। গঙ্গোত্তরীর রাস্তায় 
ভাটোয়ারী নামক স্থানে মিলিত হইয়াছে । “এই বস্তা অতান্ত দ্র্গম 
অত্যস্ত চড়াই ও উত্রাই করিতে হয় এবং নিবিড় জঙ্গলের মধো দিয়া 
চলিয়া! গিয়াছে ৷ তিন হইতে ভাঁটোয়ারী ৬৭ মাইল ব্যবধান । 


-১৫০ কেদার-বদরি পরিজ মণ 


লিঘুলীনাবাথণে অনেক ডাটা ও গোল আলুর চাষ দেখিলাম ! 
ডাটার বীজের আটা প্রস্তত করিয়া স্থানীর লোকেরা আহার করে। 
নারায়ণের ভোগের জন্য আমরা ১ করিয়া পুজারীকে দিলাম । সন্ধ্যার 
সময় আরতি দেখিলাম । দিনের বেল| চটির ঘরে আমরা মধ্যাহুরুত 
সম্পাদন করিয়াছিলাম এবং বিকালে আমরা আমাদের তল্পিতল্প! নি! 
ধন্মশালার দ্বিতলে আশ্রর নিলাম । এখানে একবাতি লগ্টনের কেরাসিন 
তৈলের দাম আট আনা আযাদের বিছানা পত্র নিয়া কুলিরা রামপুর 
চটিতে চলিয়া গিরাছে। আজ আর আমাদের এখান হইতে যাওয়ার 
ইচ্ছা নাই । ধর্শশাল হইতে আমর! সতরঞ্চি "ও কন্বপল নিলাম তাহাই 
আমাদের যথেষ্ট হইল | অন্যান্থ ধন্শালার স্যার এখনে স্বতন্ত্র কম্মচাণী 
নাই । আমাদের পাগার ভ্রাতা! ধর্দ্মশালা তন্বাবধান করিরা থাকেন। 
তিনি বলিলেন এখানে এত অধিক যাত্রী আসে যে, অল্প কম্বল থাকাতে 
সকলের সম্কুলন হর না। আমি ও প্রমথবাবু এই জন্য জষিকেষের 
হেড আফিসে পত্রবলিখিরা দিলাম । রাত্রিতে আমাদের পাগ্ডা হংসরাম 
দাতারাম ভগ্ম প্রপাদ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । এই হ্বুগীনারাণনে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য তপস্তা কবিনাছিলেন। 


২১ দিবস, ১৭ আধাঢ 


ভোর ৬1* টার সমম্ম এখানে নারায়ণ দর্শন করিয়! যাত্রা করিলাম । 
এখান হইতে দুরে কেদার নাথের পর্বত দেখাইতেছিল স্থানটী মনোরম . 
গ্রামের মধ্যে জলের পাইপ আছে । উত্রাই এর রাস্তায় আমরা শাপ্র শী 
পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম । বাদলপুর চটিতে ১০।* টার সমর 
পৌহুছিয়। মধ্যাঙ্নরুতা-সমাপন করিলাম । এখানে জলের পাইপ আছে।, 
দোকানদারের নিকট হইতে আমর! জিনিষ পত্রের বস্তাটা নিলাম। বস্ত! 


কালী মঠ ১৫" 
ঠিক ভাবেই আছে। কোনও গিনি অপহৃত হয় নাই। প্রামথবাবু 
ভিন্ন ঘরে আহারাদি করিলেন। ফাটা চটিতে একটা দোকানে আমার 
টরপিটা রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহ! চাহিয়া নিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্বে ছুর্নী 
চটিতে পৌহুছিলাম। 

আমরা সন্ধ্যার সময় আরতি দেখিতে মহিষমর্দিনীর মন্দিরে যাইতেছি 
এমন সমর প্রমথ বাবুর মাতা সাধুজীকে বলিলেন “রজনী আমীদের 
জিনিষ গুলি দেখ"। ইহাতে আমার সাধুজ্জী অতান্ত বিষণ হইলেন। 
প্রমথ বাবুর মাতা ভাবিয়াছিলেন “রজনীর” আর আরতি দর্শন করার 
দরকার নাই। আমি তাহাকে বলিলাম বে আমি কৃষ্জাকে ডাকিরা 
দিতেছি, সে জিনিষ পত্র দেখিবে, আপনি চলুন। কিন্ত তিনি আর 
আসিলেন নী। জিনিষ পত্রের পাহ্াঁড়ার থাকিলেন ! 

সন্ধ্যার সময় দুইটা ব্রাহ্মণ বালক কেদার মাহা'ক্সয স্থললিত স্বরে পাঠ 
করিলেন। উহাদের মধ্যে একজন পর্ধভোপরি জামদাগ্সি মহাদেবের 
পুজারীর কার্য করিরা থাকেন। এই ছেলেটী আমাদিগকে তথায় ষাইতে 
বলিলেন কিন্তু আমাদের আর তথার যাওয়া হইল না। জামদাগ্রি মহা 
দেবের পুজার জন্য আমরা কিছু দক্ষিণ দীন করিলাম । রাত্রিতে চত্তীর 
ক'ঘকটী শ্রোক পাঠ করিরা গ্রমথ বাবুকে বই খানা দিলাম তিনি অনেক 
সময় পাঠ করিলেন। 


২২ দিবস, ১৮ আধাঢ 
কালী মঠ 


ভোরে দুর্গ চটি পরিত্যাগ করিয়া বিউ চটিতে আসিব কিছু সময় 
বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখিলীম অপর একজন যাত্রীর সহিত 


১৫২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
এখানকার দোকানদার মাধোরাম ঝগড়। করিতেছে । অপর একজন 
দোকানদার বলিল যে, এই লোকটা বড়ই ধূর্ত ও যাত্রীদের সহিত অসং- 
ব্যবহার করিরা থাকে। প্রমথ বাবুর ও আমার ইচ্ছ ছিল উখবী মঠের 
পুলিশের নিকট এই দোকানদারের বিবর বলির! যাইব, কিন্তু পরে আর 
তাহা হইয়া উঠে নাই। উথী মঠে বাইর! এই বিষরটা। আমরা ভূলিয়। 
গিয়াছিলাম এবং পুলিশের ফারি ও উতী মঠ হইতে অনেকট। দূরে । তল। 
বিউ চটিতে একখানা লোহার দোকানও আছে । কেদার যাওয়ার সময় 
আর এই দোকান খানা আমাদের চোখে পড়ে নাই, সেই অময় বৃষ্টি 
হইতেছিল এবং আমাদের মাথার ছাত। থাকাতে "ডানে ও বামে বড় একট! 
₹ুষ্টি পড়ে নাই। 

যে যাত্রীর সহিত দোকানদারের ঝগড! হইয়াছে, তিনি পশ্চিম দেশীর 
লোক এবং ববস প্রার ৫৫ হইবে, তাহার সন্িত তাহার পুত্র ও পুত্র বধু, 
আছেন। 
ঝাঁপানগুদ্ধালান্না কালী মঠ বাইতে অস্বীকার করাতে তাহাদের ' 
সহিত আামাদের ঝগড়। হইল; পরে টাকার প্রলোভনে তাহার! রাজা 
হওয়াতে, আমর। কালী মঠ রওন। হইলাম । বিউ ১৮ হইতে এক মাইল 
চড়াইএর রাস্তার পর রাস্ত! ছাড়িয়া একটা পাকদস্তী পথে এক মাইল 
জঙ্গলের মপ্য দিরা উত্রাই নামিরা. মন্দাকিনীর কাষ্ঠ নির্মিত সেতুর নিকট 
আপিলাম। এই সেতুটা ভঙ্গ অবস্থায় আছে, কখন পড়ি যায় তাহার 
ঠিক নাই | আমরা একজন একজন করিরা, অতি সন্তর্পনে পার হইলাম । 
পার হইর! সকলেই কিঞ্চি২ বিশ্রাম করিলাম, কেহ কেহ স্গান করিয়। 
কিছু জলষোগ করি! নিলেন । 

এই সেতু হইতে অর্ধ মাইল কঠিন চড়াই, রাস্ত! অত্যন্ত কদধ্য, আর . 
বৃষ্টি হইলে ত কথাই নাই । এই চড়াই হইতে আবার প্রায় তিন পোলা মাইল 


কালী মঠ ১৫৩ 


ব্যবধান একটা ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট দিয়। জামানত উত্রাইএর রাম্তার পর 
কালী মঠ) কালী মঠ একটী সমতল স্থানে, কালী গঙ্গ নাকী নদীর তীরে 
অবস্থিত। অপর পারে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। নদী পার হওয়ার জ্ন্য দড়ির 
ঝোলান সেতু আছে ॥ আমরা শ্রীমত স্বজগনানন্দ ব্রহ্মচারীর দ্বিতল ধর্দ্দশালায় 
আশ্রয় গ্রহ্ণ করিলাম | নীচের তলার আমাদের রান্নার জোগাড় হইল। 
প্রমথ বাবু অন্ত 'একটী পার্খবন্তী ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত করিলেন । 'আমর! 
ধর্মশালার ছোট বারেন্দার টোপল! টুপলী খুলিলাম। উপর তলার ছুই 
খান! ঘর তাহ! বন্ধ, নীচের তলার একজন ব্রহ্মচারী থাকেন। তিনি 
আমাদিগকে কিছু কাষ্ঠ দিলেন তাহাতেই রানা হইল, নচেৎ এখানে কান্ট ও 
পাওয়া যাইত না। দেবী দন্ত বেদপান্টী এই ধন্শালার উন্তবংপিকাদী, 
তিনি হৃমীকেশ থাকেন। এখানে অপর ৬ খানা জীর্ণ কুটার আছে তাহা 
ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য । এখানে কোনও দোকান নাই । ঘে সব 
যাত্রী এখানে আসেন, তাহার। খাবার সঙ্গে নিয়! আসেন । নচেৎ উপবাস 
। থাকিতে হয়। আমাদের খাবার জিনিষ সঙ্গে ছিল কিন্তু ঝাপান 
ওয়ালাদের আটা সংগ্রহ করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হুইল। আমাদের 
সঙ্গে যাহা ছিল তাহা দিলাম, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কুলাইবে কেন? 
নদীর ধারে আোতের বেগে গম ভাঙক্ষিতে ছিল তথায় যাইর্া অনেক সাধ্য 
সাধন! করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জন গুতি অদ্ধ সের হিসাবে 
আট! ক্রয় করিয়া! কুলিদের দিলাম । 

আমর! স্নান তর্পণ করিয়া দেব দর্শন করিতে চলিলাম | মন্দিরে নান! 
দেবতা আছেন এবং জগযোহনে একটা কুণ্ডে ধুনী জলিভেছে। পুজারী 
ঠাকুর বলিলেন তিন যুগ যাবৎ এখানে এই ধুনী জলিতেছে, কখনও 
নির্বাপিত হয় নাই। আমরা কপালে ভম্ম লেপন করিলাম এবং কিছু সঙ্গে 
করিয়া আনিলাম। অপর একখানা মন্দিরে প্রস্তরের কালী মু্ডি। আরও 
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২1৩ খানা ছোট ছোট মন্দির আছে তাহ জীর্ণ অবস্থায় আছে। ভৈরবের 
মন্দিরে ছাগ, যহিষ বলি হইয়া থাকে | কতকগুলি শুঙ্গ বাহিরে ঝুলান আছে । 

প্রাঙ্গণের মধ।ভাগে একখানা ছোট ঘর, তথায় দেবীর পীঠ | এখানে 
যন্ত্র আছে, তাহা একখান। তামার আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত । কষ্ণাষ্টমীর 
রাত্রিতে ঢাকুনি সড়াইয়া পুজা হইয়া থাকে। এই স্থানটী অত্যান্ত 
মনোরম, চারিধারেই পর্বতমালা, সাধুজী বলিলেন, তপস্তার উপযুক্ত 
স্থান, আমার মনেও তাহাই হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষর যাত্রীর! 
এ রাস্তায় বড় একটা আসেন না। কালীগঙ্গার অপর পারে পর্বতের 
উচ্চশিথর দেশে কালী শিলা আছেন। গ্রবাদ তথায় চগুমুণ্ড বধ 
হইরাছিল। 


মব)মহেশ্খর 

মধ,মহেশ্বর পঞ্চ কেদারের এক কেদার। যাত্রীর। এখানে প্রায়, 
কেহই যান না, রাস্তা ভয়ানক কঠিন, কালীমঠ হইয়া যাইতে হয়। 
তাহারও কেদারের স্তায় ছয় মাস পুজ। হইয়া ..$) বাকি ছর মাস 
শীতের সময় উপ্দী মঠে হইরা থাকে | সেই সময় মধা মহেশ্বরের 
বৌপ্যনির্ষিত মুষ্ঠিটী ১৮ মাইল দূরবর্তী উত্ী মঠে আনিত হইয়! থাকে 
কেবল প্রস্তরের লিঙ্গটা তথার থাকে । এই মন্দির চৌখাম্বা ন'মক 
পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত । এই পর্বত সমুদ্রবঙ্ষ হইতে ২২০*০ 
হইতে ২৩০০৭ ফিট উচ্চ। উত্থী মঠের রাজপুণ্তেরা তাহাদের গ্রথম! 
কন্তানুলিকে মধামহেশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া দেন। এই কন্তাগুলি 
পরে পুঙ্গারীদের উপপদ্ধী হইয়া থাকে । ইহা অত্যন্ত কুপ্রথা এবং, 
মাহাতে একেবারে বন্ধ হুইয়া বায় তাহাই করা৷ উচিৎ। 
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আমরা আহারান্তে অপরাহ্ £॥* ঘটিকার সময় রওন! হইরা পুর্ব 
রাস্তার মন্দাকিনীর সেতু পাঁর হইয়া অন্ত এক জঙ্গল রাস্তায় এক বিস্কৃত 
উপত্যকার মধ্যে আসিরা পড়িলাম | এত বড় উপত্যক1 আর কোথাও 
দেখি নাই, এখানে ধান্ত ও কায়নের চাষ এবং এই মাঠের মধ্য দিয়া 
রাস্তা, মধ্যে মধ্যে বিস্তর কচুর গাছ, আমরা কিছু কচু শাক উঠাইর। 
নিলাম । সন্ধ্যার সময় নালা চটিতে উপগ্িত হইলাম । এখান হইতে 
একটা রাস্ত। গুপ্তকাশী এবং অন্যী উথ্থী মঠ গিরাছে। গ্রামের 
মধ্যেই চটি । 

ম্নাতনা চটি - আমরা যে ঘরে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রর নিলাম 
তাহার সম্মুখে গ্রামবাসীদের ঘর এবং অনেক তরী তরকারীর গাছ 
দেখিলাম, ছিম, বেগুণ কাচামরিচ ইতাদি। স্থানটা সমতল, এখানে 
'আসিয়। সুদূর বঙ্গদেশের শ্ঠামল শশ্ত পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল । 
একজন লোক তামার পাতে ভ্রিধুগীনারারণের মুর্তি অঙ্কিত করিথা বিক্র 
করিতেছে, পয়সার একখানা । আমি করেকখানা ক্র করিলাম । 
রাত্রিতে মাতাঠাকুর,ণী খিচুরী পাক করিরা দিলেন তাহাই আহার 
করিয়া শরন করিলাম । এখানে ললিতাদেবীর ও মহাদেবের মন্দির 
'আছে। অনেক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখানে দেখিতে 
পাওয়া যায়| 

আমার যে দুই জন কুলি আছে তাহারা উত্ধী মঠের ওধারে আর 
ঘাইবে না, তাই রাস্তাতে কুলি তালাস করিতেছি । একজনকে এই চটিতে 
পাইলাম তাহার বাড়ী গঙ্গোন্ুরীর দিকে । তাহার সহিত চটি ওয়ালাকে 
দিয়া লিখাপড। করাইলাম। মেছেলিচৌরী পর্য্যন্ত ৩০২ টাক! মণ 
হিসাবে ঠিক হইপ. | 
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৮ টি ভাসি এাদি 


উখী মঠ 


২৩ দিবস, ১৯ আষাঢ় -_ 


সকালে রওন। হইয়া উত্বাইএর রাস্তায় মন্দাকিনীর লৌহনির্ি 
সেতু পার হইয়া বেলা ৯টার সময় উখ্ী মঠে পৌহুছিলাম। রীস্ত তে 
অনেক ঢেকীর শাক উঠইলাম। কয়েকদিন যাবৎ ডাল আর শাক অন্ন 
আহার করিতেছি । আলু কোথাও পাওয়া যায় ন!। 

মন্দাকিনীর পুল, পার হইর। এক মাইল চড়াই উঠিতে হয় পরে 
উত্ধী ম5। আমরা যে ঘরে আশ্রর নিলাম ভা পুর্বে ধন্মশালা ছিল ; 
কিন্তু এখন তাহ। এখানকার পোষ্টমাষ্টারের অধ্বীন, তিনি এই ঘরটী খরিদ 
করিয়া রাখিরাছেন।। তীাহার দোকান আছে, আমরা হথার জিনিবপত্র 
ক্রয় করিলাম । প্রমথবাবু অন্য গ্োকান হইতে জিনিষ আনিতে যাইয়। 
তাহার মহিত কিছু বচসাও হুইল । যাহার ঘরে থাকিতে হইবে তাহার 
নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রর করিতে হইবে, নচেৎ থাকিতে দেয় না। 
এখানে ৮১০ খানা দোকান এবং ঝরণার জলের একটা ধাধান কুণ 
আছে । উখী মঠের অর্ধিবাসীরা সেখান হইন্৯ জল নিফা থাকে । 
এখানে পৌহুছিয়া ঝীাপানগওয়াল। ও কুলিদের বিদায় করিরা দিলাম । 
আমরা স্নানাস্তে দেবতা দরশশনে চলিলাম। 


উত্থী মঠে রাওল সাহেবের হেড কোরারটার। তিনি এখানে ও. 


গুপ্তকাশী উভর স্থানেই থাকেন! উখী মঠ, গুপ্তকাশী, কালী মঠ, 
মধাযহেশ্বর, ত্রিধুগীনারায়ণ_ও কেদার গুভ্তির উপর রাওল সাহেবের 
আধিপত্য আছে! 


আমর] একটী বৃহৎ তোরণের ভিতর দিরা মঠ বাড়ীতে প্রবেশ, 
করিলাম । এই ভোরণের উপর লাল ও কাল রঙের কাষ্ঠনিম্িত 


 উথধা মঠ ১৫৭ 


চাতীওয়ালা কার্মিশ। তোরণ পার' হইয়া একটা প্রাঙ্গণে পড়িতে হু । 
এই প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে যাত্রীদের থাকিবার ঘর এবং মধস্থলে একটা 
বৃহৎ মন্দির আছে । মন্দিরের মধ্যে গুকারনাথ শিবলিঙ্গই প্রধান 
দেবতা; ত! ছাঁড়। আরও অনেক ন্বেত! আছেন । গুকারনাথ মহাদেবের 
লিঙ্গমুস্তির পশ্চাত্ভাগে মান্ধাতা মহারাজের প্রতিমুর্তি। মন্দিরের বাহিরে 
প্রাঙ্গণের একপার্খে একটা ছোট কুঠবীতে অনিরুদ্ধ ও উষার 
র্তি। একন্থানে পঞ্চপাগ্ডব ও ডৌপদীর মূর্তি আছ। অন্যদিকে একটা 
ব্ড় প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ এবং অপরস্থানে অনিরুত্ধ, উষ্ষা, কৃষ্ণ, 
বলরাম, গ্রদ্ধাক্, চিত্রলেখ্খ, গঙগ) পঞ্চ কেদার প্ুভৃতি দেবদেবীর মূর্তি 
আছে। এপ্।নে মান্ধাত। ভপস্ত। করিরাছিলেন ! উথ। অনিরুদ্ধের স্ত্রী এবং 
বাণ রাজার কন্তা । ভিনি এস্কানে তপস্তা করিরাছিংলন বলিয়া এইস্থানের 


চপ 
সি 


নাম উখ্বী মত হইয়াছে । নবদুগগ। ও নবদেবীরও মু্তি আছে। প্রাঙ্গণের 
একধারের একটা ঘরের মধ্য দিরা একটা সন্কীর্ণ রাস্তার রাওল সাহেবের 
গদি আছে। এখানে কেদারনাথের একঘুপ্ভ আছে । শাতের ছয় মাস 
এখানেই পুলা হইন়্া থাকে | বাগুল সাহেবের বাড়ীটা প্রকাণ্ড দ্বিতল : 
এবং অনেক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । মন্দিরের কর্মচারীরা আমাদিগকে 
যত্বের সহিত সকলস্থান দেখাইলেন । 

মঠের বাহিরে একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে ১৭১২টী প্রাচীন সমাধি মন্দির 
আছে। এইগুলি অনেক পূর্বেকার রাওল সাহেবদিগের সমাধি । 
এই সমাপিস্থানের নিকটে হাম্পাতাল, তথায় একজন সব এসিষ্েপ্ট 
সার্জন ও একজন কম্পাউ'্ডার থাকেন! প্রমথবাবু, সাধুজী, শান্তি ও 
আমি বিকালে হাস্পাভাল দর্শন করিতে গিরা ছিলাম, ডাক্তারের সহিত 
দেখ। হইল ন।; তিনি গুপ্তকাণী বোগী দেখিতে গিরাছেন। কম্পাউগ্ডার 
'ামাদিগকে অনেক খাতিৰ যত্ব করিলেন । তৈল ব্বাখিবার জন্য আমি 


১৫৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
একট] শিশি চাহিয়া আনিলাম। এখানে গ্রাম্য ডাকঘর ও পুলিশ ফাড়ি 
আছে। উখী মঠ হইতে গুপ্তকাশী প্রত্ৃতি স্থান সমূহের দৃশ্য অত্যন্ত 
মনোরম | 

এখাঁন হইতে ৬ মাইল উত্তর পূর্বব কোণে *দিউরীতাল” নামক একটা 
ক্রদ আছে। বদরীনাথ হইতে উী মঠ পরাস্ত যে পর্বতের জাঙ্গাল 
আছে, তাহার উপর সমুদ্র বক্ষ হইতে ৮০* ফিট উচ্চে অবস্থিত । এই 
হদের পরিধি ৮০০ গজ, ইহা প্রার ২ মাইল দীর্ঘ ও অদ্ধ মাইল প্রস্থ। 
হ্রদের কোনও অংশ অগভীর নহে, তবে উত্তর দিক অভম্ত গভীর । 
তুষার মণ্ডিত কেদার ও বদরীনাথের পন্দহঘ!ল।, এই হ্রদের জলে 
প্রতিবিস্বি্ হইতে দেখা যায়| হৃদ হইতে বদরীনাথের পর্বত ১৫ মাইল 
দূর হইবে। এস্থানের চন্য এপ্রকার মহান যে হিমালরের মধো আর 


বিকালে নুষ্টি হইতেছে । কুলির জন্ত অনেক লোককে জিজ্ঞাসা 
করিলাম কিন্তু পাওরা যাইতেছে ন।। এখানে একজন পাবনা জিলার 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত দেখ! হইল) ইহার নাম ক্ষিরোদা। ইহার 
সঙ্গে একটা আত্বীয় জ্ীলোক আছে, সে এখন এহনকার হাম্পাতালে, 
ভাহার পার ঘা-হইয়। অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে- তাহাকে দেখিয়া বড়ই 
কষ্টবোধ হইল 

পার্ধন্য রাস্তায় খালি পার চলিতে চলিতে পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া 
গিয়াছে । এই ঢুইটী স্ত্রীলোক অনেক তীর্থগ্থান ভ্রমণ করিরাছে, এখন তাহারা 
কেদারনাথ দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমের দিকে যাইতেছে । যেখানে 
সদাব্রত আছে তথার ভিক্ষা করিয়া থাকে । হাস্পাতালে আমরা যখন 
এ স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে গেলাম তখন আমাদিগকে দেখিয়া সে কাদিতে 
লাগিল। আমরা তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহাধ্য করিয়া তাহার নিকট 


উখী মঠ ১৫৯ 


বিদায় গ্রহণ করিয়া আনিলাম। তাহার সহিত আর এজীবনে দেখ 
হইবে না, এখন সে জীবিত আছে কিনা জানিনা। আর ক্ষীরোদ। 
আমাদের সঙ্গে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিয়।, প্রমথবাবুর সহিত 
নারায়ণগঞ্জ পব্যন্ত আসিরাছিল, পরে সে তাহার বাড়ী চলিয়! গিয়াছে ॥ 
ক্ষিরোদা প্রমথবাবুদের বাসনপত্র পরিষ্কার করির। দিত এব তীহারই 
খরচে নারাদ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিরাছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাহাকে 
“ঝি” করিয়া রাখিবেন । কিন্তু তাহা আর পারেন নাই । তিনি পরে 
আমাকে এক পত্রে লিখিরাছিলেন “শ্রীমতী ক্ষিরোদ। গত ত্রয়োদশীর দিন, 
এখান হইতে তাহার দাতার বাড়ী পাবন! জিলার চাটমহর গ্রামে গিয়াছে, 
আর আসিবে বলিয়া বোধ হয় না, অযথা আমার কতকগুলি টাকা 
বার হুইল ।” 

সন্ধ্যার সমর পুনরাদ এখানকার চৌধুরীর নিকট বাইয়া মেহেলচৌবী 
পধ্যন্থ ৩২২ টাকার ত্রিশ সের হিসাবে একজন কুলি ঠিক করিরা লিখ! 
পড়া করিলাম । ছাপান ফরমে লিখ! পড়া হইল। চৌধুরী ইহার 
বাবদে আমার নিকট হইতে %* আন; ও কুলির নিকট হইতে ৮৯ 
আন' পাইল । 


২৪ দিবস, ২০ আষাঢ়__ 


প্রতাষে রওন। হইয়া চড়াইয়ের রাস্তার কিছুদূর অগ্রসর হইতেই 
দেখি একখানা ছোট রকমের পাকা ঘর। শুনিলাম ইহা পুলিশের 
ফাড়ি। এখান হইতে অল্প অল্প চড়াই এবং পথিপার্খে গ্রাম। গ্রাম 
বাসীদের নিকট আমরা কাঁচকল। ও মোচা ক্রয় করিতে চাহিলাম 
কিন্তু তাহার! কিছুতেই বিক্রন করিল না। প্রমথ বাবু তাহার ভাঙ্গা 
ষ্ঠনটা মেরামত করিতে যাইয়া আমাদের পিছনে পড়িয়া গেলেন, 


১৬5 কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


ক পালি পাস লাপাত্তা ০৯, পরি বাসি পা পাটি তত পাতা নিশি লি তালি সি সা, লা লি সিসি ভাসা স্পস্ট পি, 4৯৯০, লাস পান পাস আক 


'অনেক পড়ে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমার 
মাতাঠাকুরাণী প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত হাটিয়াই পূর্ব্বে চলিয়! 
গিয়াছেন। তীহার ৬০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে তবুও তাহার 
মনের জোর কমে নাই; নচেৎ তিনি এই কঠিন রাস্তায় কখনই 
হাটিতে পারিতেন না। শুধু কি হাটা, এই কঠিন পরিশ্রমের পর 
আবার চটিতে যাইয়। রান্না করিতে হয়। দিবে তিনি একদিনও 
মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শরন্‌ করেন না। আহারের পর টোপ! 
টুপলী বীাধিরা আবার বগওনা হই! ধন্ত তাহার কঠোর পরিশ্রম 
এবং নারায়ণ দশনের জন্য মনের ব্যগ্রভা। *তিনি আমার সঙ্গে ন। 
থাকিলে আমার হিমালয় ভ্রমণ সম্পূর্ণ হইত না এবং খাওয়া দাওয়ার 
জন্য 'অত্যন্থ কষ্ট পাইতে হইত। ভিনি সঙ্গে থাকাতে আমার কোনই 
কষ্ট হরর নাই | বনু দিবস শাকভাত খাইর'ছি অন্য কোন তরকারী 
পাই নাই। সেই শাকভাতের কি অমৃত আস্বাদন তাহ! কখনই 
ভুলিতে পারিব না। 

আমরা প্রার সমতল ও মধো মধো সাষান্ত চড়াইর রাস্তা দিয়! 
চলিতে আরস্ত করিলাম! একখানা চটি ""খলাম ভঙ্গ অবস্থা 
পড়ির। আছে। ইহার পর শারও কিছুদূর অঞ্জণর হইয়া, গণেশ চটির 
নিকটবন্তী হইরাছি, এমন সমর দেখিলাম একজন লোক আমাদিগকে 
দেখিয়া ঘণ্টা বাক্জাইতেছে। নিকটবর্তী হইলে সে লোকটা প্রণামী 
চড়াইতে বলিল এবং আমাদিগকে একটুকু চিনির সরবৎ চরণামৃত 
বলিরা প্রসাদ দিল । 'আমি আর প্রণামী চড়াইলাম না আর সাধুজী 
নিংস্বম্বল। তিনি পয়সা কোথার পাইবেন ? 

গান্সেস্পণ-চটিতে ২ খানা ঘর। একখ।ন! থালি পড়িয়া আছে আর 
একখানাতে দোকান গরম মহ্ষিছপ্ধ ক্রয় করিগা আমরা পান 


করনা রাস্তায় ১৬১ 


করিলাম এখানে শ্রায ন ঘটা বিশ্রামাস্তে পুনরায় চলিতে আরম্ত 
করিলাম | 

কিছু সময় পর আমার বাহের বেগ হইল। আমার সঙ্গের 
গ্লাসটীতে এক গ্লাস জল নিয়া কিছু দুরে একটা মোড়ের আড়ালে 
গিয়া বসিলাম। প্রমথ বাবু পিছনে আসিতে ছিলেন । আমি কৃষ্ণাকে 
বলিলাম এই রাস্তায় আর কাহাকেও আসিতে দিবে না। শৌচকার্যে 
এই এলুমিনিয়ামের গ্লাসটা ব্যবহার করিতে দেখিয়া, প্রমথ বাবু বলিলেন 
“আপনার এই মাসে আর জল খাইব না” আমি বলিলাম *সাধুজী ত/ 
স্টাহার কমগুলু সমস্ত কার্ট্যেই ব্যবহার করেন--তাহাতে কেন জল খান ?* 
তিনি বলিলেন “পিতলের জিনিষে কোন দোষ নাই | এই ভাবে 
আমরা পরমানন্দে রান্ত! অতিক্রম করিতে আরস্ত করিলাম । রাস্তাতে 
আমর! অনেক টেঁকির শাক উঠাইলাম এবং উত্রাইএর রাস্তায় 
দুর্ী চটিতে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিলাম । 

নুগ্গা_ এখানে ৪1৫ খানা ঘর আছে। একজন দোকানদার । 
তাহার নিকট উৎকষ্ট মহিষ দধি ক্রয় করিলাম। চটির পার্খব দিয়া 
আকাশগঙ্গা প্রচণ্ড বেগে চলিরা যাইতেছে । নদীর জল একটা 
নালা কাটিয়া চটির ঘরের ভিতর দিয়াই গিয়াছে । আমরা এই জলে 
স্নান ও রন্ধনাদি সমাপন করিলাম | 

আকাশ্রগল। তুঙ্গনাথের পব্বত হইতে বাহির হইয়াছে । অপরাহ্ন 
৩টার সময় আবার রওনা হইলাম । আকাশগঞ্জার উপর দিয়া একখান! 
কাষ্ঠ ফেলিয়। দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই সকলে পার হইয়া যান। আর 
একটা রশির ঝোলাও আছে। প্রমথ বাবু ও আমি এই রশির ঝোলা 
দিয়াই পার হইলাম । ইঞার পরে প্রায় অর্ধ মাইল ভীষণ খাড়া চড়াই। 
পরে আর চড়াই নাই। নিকটে গ্রাম। 


৯১১ 


০ 


১৬২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


নোজদী-বোদা চটিতে পৌহুছিয়া দেখিলাম সকলে বিশ্রাম 
করিতেছেন । আমরা ঝরণার জল পান করিয়া পিপাসা দূর করিলাম । 
এই চটির ১ মাইল পর হইতে আবার চড়াই আরম্ত হইল। 
এইবার ভীষণ জঙ্গল, দিনের বেলাতেই অন্ধকার । মুষলধারে বৃষ্টি 
আরম্ভ হইল। আযষরা ভিজিতে ভিজিতে শৌম্খিলাঙ্না চটির 
একটা খালি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাদের প্রায় সমস্ত কাপড 
চোপড় ভিজিরা গিয়াছে। এই চটিতে অনেকগুলি ঘর; তখনও 
বেল! আছে, বুষ্টি বন্ধ হুইল, আমরা আবার রওনা হইলাম । এইবার 
চড়াই ও ভীষণ জঙ্গল, এইভাবে ২ মাইল পর গোকুল চটি। রওন। 
হইবার পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিকটে আর কোথা€ 
গ্রাম নাই আর কোন লোক জনের সহিত ও রাস্তায় দেখা হয় না! 
কুলিরা পিছনে পিছনে আসিতেছে । মাতাঠাকুরাণী, শাস্তি, কষা, 
সাধুজী ও আমি এক সঙ্গে চলিতেছি । প্রমথ বাবুরা আমাদের প্রাঃ 
১৫1২০ মিনিট পুর্বে চলিরা গিয়াছেন। 

গোৌন্ুহভ-আমর। যখন গোকুল চটিতে উপস্থিত হইলাম সন্ধা 
তখন উত্বীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অন্ধকাক রাত্রি। এই চটিতে 
ছোট ২ খানা মাত্র ঘর; একখান! ভাঙ্গা আর একখানাতে 
দোকানদার আছে, তাহার ঘরেও জল পড়ে । খড়ের চাল এবং 
পাথরের দেওয়াল? চার ঘরের একধারে মহিষ থাকে ও ঘাসে 
পরিপূর্ণ। এখানে পৌছছিয়া দেখিলাম প্রমথ বাবুরা এখানে নাই, 
তাহারা চৌবান্বা চটিতে চলিরা গিয়াছেন। আমি বলিলাম এই 
বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আর অগ্রসর হইতে পারি না। চতুর্দিকে 
ভীষণ জঙ্গল এবং একটি শিশুছেলে সঙ্গে আছে! মাশাঠাকুরাণ 
এবং সাধুজীও আর অগ্রসর হইতে রাজী হইলেন 'না। আমাদের 


গা বারি ১৬৩ 


তক ই পৌর এমি পালাল শিপন পালা লতা শাপলা লব ০০৯১০৮৭০৯৩৫ 


বিছান। / প্রস্ৃতি অনেক ভিজিযা গিয়াছে, সাধুজীর কাপড় ব কম্বল 
সমস্তই ভিজিয়াছে। তাহাকে আমাদের একখানা অর্ধাসি্ত কন্ধল 
দিলাম । দৌকানদার বলিল সে পুরী তৈয়ার করিয়। দিতে পারে। 
আযাদের অর্ডার পাইশ্বা সে পুরী তৈয়ার করিল, এক টাকা সের। 
সাধুজী ও আমি তাহাই আহার করিয়া শরন করিলাম। প্রমথ বাবুর 
একজন কুলি এই চটিতে পৌহ্ছিয়াই শুইয়া পড়িল। তাহার 
পেট অতাস্ত ব্যথা করিতেছে তাহাকে ওঁষধধ দিলাম কিন্তু তাহাতেও 
তাহার পীড়ার উপশম হইল না, সে প্রায় সমস্ত রাত্রিই গো গে 
করিয়া কাটাইল। * 
২৫ দিবস, ২১ আষাঢ় 

সকালে গাত্রোখান করিরা দেখি কুলিটা এখনও কম্বল মুড়ি দিয়! 
পড়িয়া আছে। সে বজ্লি যে আর চলিতে পারিবে না, তাহাকে আর 
কিছুতেই উঠান গেল ন|। এখন প্রমথ বাবুর জিনিষপত্রের গাটুরীটা 
কাহা.ক দিয়া নিয়া যাই ইহাই আমর! ভাবন। করিতেছি, এমন সময় 
একজন লোক চটিতে আসিল, সে মহিষ চরার। তাহাকে বলিলাম 
এই গাটুরীটা। সামনের চটতে পৌহুছাইয়া দিলে তাহাকে আট আন! 
পস! দিব, সে রাজী হইল। মাহাঠাকুরাণীকে আগেই রওন! 
করিয়। দিলাম। আমি জিনিষপত্র বাধিয়া রওনা হইলাম । এখান 
হইতে অদ্ধমাইল চড়াইএর পর পুন্নন চটি। 

পুক্রমন্ন__আমরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ কুলিটা চটিতে 
মোট রাখিয়া! ফিরিয়। আসিতেছে । তাহার মন্জুরী দিযা তাহাকে বিদায় 
করিলাম। সে বলিল চটিতে কোনও বাবু নাই। আমরা চটিতে 
পৌহুছিয়। দেখি মাভাঠাকুরাণী তথায় অপেক্ষা করিতেছেন । এখানে 
কোন কুলি ন। পাওয়ায় সাধুজীই মালের জিম্মায় থাকিলেন। তিনি 


পপ সলাত, ৯৮৯ 


১৬৪ কেদার-ব্দরি পরিজ্রমণ 


পিরিত পি পাপী পাসস সিপিএল পাপা সি পলি বাসটি পাপা টিপ্স পাস পরী 


অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে তাহার আর তুঙ্গনাথ দেবকে 
দর্শলি হইল না। আক্ষেপ হওয়ার কাও বটে। প্রমথ বাবুত আর 
একটুকুও ভাবিলেন না। তিনি মনে করিয়াছেন যখন সাধুজী সঙ্গে 
আছেন তখন তাহার মাল আর হারাইবে ন|। 

চো ব্রাত্া-আমরা চটিতে উপস্থিত হইয়া কিছু জলযোগ 
করিরা বিশ্রাম করিতেছি এমন সমর একজন কুলি পাইলাম। 
তাহাকে ভীমগোড়া পর্যন্ত তিন টাকায় চুক্তি করির! দিলাম। সে 
পুন্নন চটিতে যাইয়া মাল আনিবে এবং ভীমগে/ডাতে পৌহছুছাইর়া 
আমাদের অপেক্ষার থাকিবে । আমর! তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করিয়। 
ভীমগোড়াতে বাইব। তখন সে তাহ।র মছুরী পাইবে । আমাদের 
কুলিরাও ভীমগোড়াতে যাইয়া! অপেক্ষা করিবে।  চৌবান্ত! চটিতে 
অনেকগুলি ঘর 'আছে। তুঙ্গনাথ বাওরার পূর্বে এখানে সকলেই 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এখানে করেকখানা ধন্্সশালা আছে -- 
অহল্যাবাই, গোরালিরর ও ইন্দোরের রাজন্তবর্গের ও সরকারী এই 
৪ খানা ধর্খশালা। ২৩ খানা দোকান দেখিলাম। একটা সমতল 
স্থানে এই চটিটা অবস্থিত। নিকটে জলের অরণাঁ। চটির নিকট 
হইতে দুইটা রাস্তা বাহির হইপাছে! একটা (বাম ধারের ) 
তুঙ্গনাথের ও অপরটী (ভান ধারের ) ভীমগোড়। চটির; এখান 
হইতে নীচের দৃগ্ঘ অতীব সুন্দর । এই চটি হইতে ও মাইল চড়াইএর 
পর শ্রীশ্ীঞতুঙ্গনাথ দেবের মন্দির । আমব! অন্ন অল্প চড়াই দিয়া চলিতে 
আরস্ত করিলাম । রাস্ত। বেশ পদিষ্কার অন দিন হুইল মেরামত 
হইয়াছে । শাস্তি কাণ্ডী হইতে নাষির! হাটিতে আরম্ত করিল। চটি 
হইতে এক মাইল রাস্ত। বেশী কঠিন নর) মধ মধ্যে সমতল স্থান 
এবং বন্ধ বরাট বৃক্ষ, ইংরাজীতে ইহাকে 16499073৫10 বলে। 


এ রাস্তায় ১৬৫ 


বলির পাপা ৬ পাপা পাপাপাতাত পাপী বাপ্পী সপ লালা লাানিিত৮1-৫৮ এপ পপি পাকার বাসি পাস ত্র লা সব লাস পাপা সিরাপ? পাপ 


এই প্রকার ক্ষ কেদার ও কাঁলীমঠের রাস্তায়ও অনেক আছে। কিনতু 
এখানে যে প্রকার অগণিত এ প্রকার আর দেখি নাই। তোড়ার 
স্তায় অনেক রক্তবর্ণ পুষ্প ফুটিরা আছে, কোন কোনটা আবার 
শুকাইয়া গিয়াছে । ইহা রক্ত আমাশয়ের একটা ওষধ। আমি 
ও কৃষ্ণা অনেকগুলি পুষ্প সংগ্হ করিয়া শাস্তির কাণ্তীর মধ্যে রাখিলাম। 
শাত্তিও অনেকগুলি কুড়াইল। এই সব বৃক্ষের তলদেশ বেশ 
পরিষষার; শুষ্ক পত্র ব্যতীত তন্ত কোনও গাছ গাছড়া নাই। আরও 
কিছু দুর যাওয়ার পর দেখিলাম কুলিরা রাস্তা মেরামত করিতেছে। 
কলিকাতার কয়েক জন ধনী মাড়োয়ারী মহাজন এই তুঙ্গনাথের 
রাস্তামেরামত করিবার জন্ত অনেক টাকা দিয়াছেন। তুঙ্গনাথে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম পাগ্ডাদের মধ্যে আবার ছুই দল হইয়!ছে 
এবং রাস্তার খরচ সম্বন্ধে গোলমাল বীধিয়াছে। সেই সব বিষর আর 
এখানে লিখিব ন]। 

একমাইল পরে রাস্ত! ক্রমশঃ কঠিন হইতে আরম্ভ করিল এবং 
স্থানে স্থানে ভীষণ চড়াই, মধ্যে মধ্যে আধার অল্প সমতল স্থানও আছে। 
এই এক মাইলের মধ্যে বিস্তর জঙ্গল পরে আর জঙ্গল নাই। প্রস্থরের 
বাধান একটী স্থানে বসিয়া আমরা অনেক সময় বিশ্রাম করিতে 
লাগিলাম। এত চড়াইভেও আমাদের ঘন্ম বাহির হইতেছে না। 

আমরা এখান হইতে পশ্চাদ্দিকে পর্বত শৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পাইতেছি না। এই শঙ্গগুলি ঢেউ খেলিতে খেলিতে চলিমা 
গিয়াছে । এখান হইতে রওন। হইয়া দেখিলাম রাস্তার উভর পার্থ 
অসংখ্য নানা রং বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর পুষ্প লতা পাতার মধ্যে ফুটিয়া 
আছে। মাতাঠাকুরাণী, শান্তি ও আমি অনেকগুলি ফুল উঠাইলাম। 
ইহার পর তর বৃক্ষ নাই রাস্তার উভদ্ব পার্থ কেবল লতা পাতা ও ঘাস। 


১৬৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


কন সলাত গীতি পালিশ পারি ০ ছি লীরাদপা লিন লী সিপীািপসলীরািপী এরা শসা লিলা পাস তি তা সচল শাপলা 


মধ্যে মধ্যে যা চড়াই « ও মধ্যে মধ্যে সমতল। আমর! ৭ অত্যন্ত করনত হইল 
পড়িয়াছি, মাতাঠাকুরাণী আর চলিতে পারেন না, তিনি বারংবার বলিতে 
লাগিলেন এইবার বুঝি প্রাণ ষায়। মনে হইতে লাগিল আমরা স্বর্গে 
উঠিতেছি। এক স্থানে একট! প্রকাণ্ড পাথরের উপর শুইয়া! পড়িলাম, 
আর ত” পা চলে না। রাস্তার অদূরে করেকটী গহ্বর দেখিলাম । 
ইহার উপরে বেড়া আছে । এই পর্ধত আগ্নের পর্বত, কোন সময়ে 
এই সব গহ্বর হইতে ভীষণ অগ্ন্যৎপাত হইত কিন্তু এখন নির্বাপিত 
অবস্থায় আছে । ভবিষ্যতে ষে হইবে ন। তাহা কে বলিতে পারে ? 

আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, কেদারনথের ৪ বদরীনারায়ণের পর্বত- 
মালা এখান হইতে দেখ। যার। উভন্ন পর্বত শিখর ছুইটীর মধ্যে 
প্রার ১* মাইল বাবধান | সমুদ্রবক্ষঃ হইতে কেদারনাথের শুঙ্গ 
২২,৮৫৩ ফিট ও বদরীনারায়ণের পর্বত শুঙ্গ ২২,৯০১ ফিট উচ্চ। 
বদইনারারণের পর্জাতঘালাকে চৌখান্ব। পর্ধাভও বলে। গৌখাম্বা 
পর্বতের শিখরে নির্বাপিত আগ্নের গিরিপহ্বর আছে। তুঙ্গনাথ 
চদ্রশিল। নামক গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং পঞ্চ কেদারের মধ্যে 
এক কেছার। চন্দ্রশিলা শৃঙ্গ সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১২,০৭১ কিট উচ্চ। 

আমাদের রাস্তা আর শেষ হর না, মনে হই,১ লাগিল নিকটেই 
চডাইএব উপর মন্দির কিন্তু যখন চড়াইভে উঠি তখন আর কিছুই দেখা 
যার না। কুরাসাতে আক্তাশ আচ্ছন্ন । 

তুঙ্গনাথ 

কিছু দূরে থাকিতে যখন মন্দির ও তৎসংলগ্ন ঘরবাড়ী দেখিলাম, 
তখন আনন্দে আস্মহার| হইন। সেলাম । মাহাঠাকুরাণী, শাস্তি ও 
কুষ্ঞা অর ব্যবধানে ছিল, আমি আগে আগে চলিতেহিলাম । চিৎকার 
করিরা বলিলাম “মা, এই যে মন্দির” । মন্দিরে যাইতে রাস্তায় 


তুগনাথ ১৬৭ 


দেখিলাম আকাশগঙ্গার জল পর্বতের উপর হইতে ঝর ঝর করিয়া 
একটি কুণ্ডের মধ্যে পড়িতেছে, স্থানটা পাথর দিয়া বাধান। এখান 
হইতে মন্দির পর্য্যস্ত দুইধারে পাকা ঘর, তাহাতে ছোট প্রকোষ্ঠ। 
মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়! দেখিলাম, প্রমথ বাবুদের আহার 
প্রায় শেষ হইয়াছে । তাহার পুরী ও মিঠাকুমড়ার তরকারী ভোজন 
করিয়া উঠিলেন। আমি তাহাকে, সাধুজী ও তাহার মালের বিষয় সমস্ত 
বলিলাম। গত রাত্রিতে সাধুজী তাহাদের চটিতে না বাওয়াতে প্রমথ 
বাবুরা তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইরাছেন। আমি তাহাদিগকে 
অবস্থা বুঝাইয়া দিলাম | * 

আমাদের আর স্নান হইল ন।| মাতাঠাকুরাণী চৌনাত্ত। চটিতে 
সান করিকাছিলেন। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । মন্দিরের 
মধ্যে প্রীএনু্গনাথ দেবের লিঙ্গ বাভীত শঙ্করাচার্ণা, ব্যাঘদেব ও 
কালভৈরবের কল্পিত মুষ্ঠি আছে। মন্দিরের বাহিরে পার্কধতীর ও 
. গণেশের মুষ্কি। আমরা দর্শন, পৃজন ও স্পর্শন করির। বাহিরে 
আসিলাম। প্রাঙ্গনের দুই ধারে কষেকখান। প্রকোষ্ট আছে। এক 
থানাতে পুরী ভাজিতেছিল এব: একট। মিঠা কুমড়ার তর কারী রানা 
করিতেছিল। আমর! এক টাকা সের পুরী ক্রয় করিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া 
ভোজন শেষ করিলাম । মন্দিরের নিকটে বসিয়া পাপা সুফল প্রদান 
করিলেন এবং রওন! হইবার সমর আবার তুঙ্গনাথ দেবকে দশন করিয়া 
রওনা হইলাম | 

এখানেও কেদারনাথের স্তার ৬ মাস পূজ! হইয়া থাকে। শীতের 
সমর ভুঙ্গনাথের পাঁচটা ধাতুমুস্তি, একটা স্বর্ণ নির্মিত ও চারিটা রৌপ্য 
নিম্িত,। এখান হইতে ৯ মাইল দূরবর্তী মুক্ষু ব! সুখী মঠে আনিত হয় 
এবং তথায় পুজা হুইয়া থাকে । এই মন্দিরও কেদারনাথের রাওলের 


১৬৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পা গানানাবা্িশা তা + পাত০লা 


তথ্বাবধানে। প্রশ্তাহ পাঁচসের পরিমাণ ভোগের বন্দোবস্ত আছে কিন্ত 
কতটা যে দেওয়া! হয় তাহা পূজারী ও পাপণ্ডারাই জানেন । 

তুঙ্গনাথ ক্ষেত্র সর্বকামপ্রদ, ইহা দর্শন করিলে সর্ব পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ হয়। এ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। 
কোন্‌ তীর্থই ইহার তুল্য নহে। ধর্শদন্ত নামে একজন বেদপারগ 
ব্রাহ্মণের কন্মশন্মী নামে একটা পুত্র ছিল। স্ভাহার অধ্যাপক থাকা! 
সন্বেও বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেন না । ক্রমে তিনি অত্যন্ত ছুদ্দান্ত হইর। 
উঠিলেন। প্রত্যহ দাত ক্রিয়া! ও সিদ্ধি সেবন করিতেন । এই ত্রাক্মণতনর 
যৌবনদশা প্রাপ্ত হইরা কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন "হইয়া সুকন্খ্ম কিছুই বুঝিত 
না! তাহার একটা অত্যন্ত স্থন্দরী ভগিনী ছিল কিন্তু সে কুকন্ধ্রনিরতা হইয়! 
অসতী হইল এবং যে গ্রামে তাহার ভ্রাতা কর্মশন্মা বাদ করিত, সেই 
গ্রামে আসিয়া বেশ্তারপে বাম করিতে আরস্ত করিল। কর্দশর্মী না 
জানিরা তাহ'তেই বহুকাল পর্য)স্ত আপত্ভ থাকিয়া পশ্তর স্যার 
অবস্থান পূর্বক, দস্থ্যবৃত্তি অধলম্বন পূর্বক, জীবিক। নির্বাহ করিতে, 
লাগিলেন। একদিন কর্ম্শশর্্মা নিবিড় অরণ্যে ব্যান কর্তৃক আক্রান্ত 
হইরা কালপ্রাপ্ত হইলেন । একটা কাক তাহার শব .ংস ভক্ষণ করিবার 
নিমিন্ত তথ! উপস্থিত হইল এবং দেহ কঙ্কাল লঈ.. তুঙ্গন[থক্ষেত্রে ত্যাগ 
করিল। এই ক্ষেত্রে তাহার কঙ্কাল পতিত হওয়াতে পূর্বক্ৃত পাপ 
সকল তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল এবং শিবদুতগণ কর্তৃক তিনি কৈলাসে 
গমন করিলেন । তথায় বহু সহস্র বর্ষ বাস পূর্বক পৃথিবীতে আগিয়। 
ধন্দাত্মা পৃথিবীপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যেসকল মানব একবার 
মাত্রও তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করিয়াছে তীহার! যে কোনস্থানে মরিলেও 
পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। (কেদার মাহাস্ম্যম্‌ ) 

আমরা অন্ত রাস্তা দিয় উত্রাই আরম্ভ করিলাম। সিড়ি দিয়া 


তুঙ্গনাথ ১৬৯ 


তা কাপ প্ািসাপিসিরা দলা পাি শসিি৮ত৪ 


আন্তে আন্তে নামিতে লাগিলাম। বামধারে খাড়া পর্ধত আর 
ডানধারে ভীষণ গহ্বর তাহাও আবার কুরাসায় ঢাকিয়া বহিয়াছে। 
একবার পদস্থলন হইলে ষে কোথায় যাইয়! পড়িবে তাহার কিছুই ঠিকান! 
নাই । অন্থমান ২ মাইল উত্রাইএর পর একটুকু সমতল স্থান পাইলাম, 
তথায় জলের ঝরণা আছে এবং অদূরে প্রায় শতাবধি ছাগল চবিতেছে, 
সঙ্গে ২১ জন রাখাল আছে। তুঙ্গনাথ হইতে আনিত পুরী সঙ্গে ছিল 
তাহা শাস্তিকে খাওয়াইলাম। কৃষ্ণা শুষ্ক ডাল পাল! জালিয়া আগুণ 
করিয়া তামাক সাজিল তাহাই আমরা বেশ আরামের সহিত সেবন 
করিতে লাগিলাম। কৃষ্চার নিকট শাস্তির কথ! বলিতে বলিতে আমি 
কাদিয়া ফেলিলাম। শান্তিকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পাবি না। 
আমার ভ্রাতৃবধুর নিকট রাখিতেও মন সরেনা, পাছে শান্তির অযদ্ত্ হয়, 
তাই জানিয়া শুনিরাও এই কঠিন চড়াই উতরাইএর মধ্যে শাস্তিকে 
তাহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ঘুড়িতেছি। আমাকে কীদিতে 
, দেখিয়া কৃষ্ণারও চক্ষু ছল্ছল্‌ করিতে লাগিল, আমাকে বলিল “বাবু 
মৎ রোইয়ে | 

মাতাঠাকুবাণী ও প্রমথবাবুরা পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। বৃষ্টি 
আসিতেছে দেখিয়া আর বিলম্ব না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। 
অল্প দূর যাওয়ার পরই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ত হইল এত জোরে কৃষ্টি 
পড়িতে আরম্ভ হুইল যে ছাতাতে আর মানে না। আমর] ভিজিতে, 
ভিজিতে ভীমগোড়া চটিতে উপস্থিত হইয়া সাধুজী ও কুলিদের দেখিতে, 
পাইলাম । 

ভীঙ্মগোঁড়ী- রাত্রিতে মান্ধাঠাকুবাণী খিচুড়ী রান্না করিয়া দিলেন । 
শাস্তি আর খাইল না সন্ধ্যার পরই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রিতেও খুব বৃষ্টি 
হইতে লাগিল । দরজার মধ্যে অয়েল ক্লথ ২ খানা টানাইয়! ছিলাম । 


১৭৩ কেদার- বদরি পরিভ্রমণ 


৮৮ শান তাও পশিসিশিশিপাপাসিশআিপিসিসিনসিশিসপিসিন 


রাত্রিতে এই নূতন কুলির সহিত বহু সমর পর্যন্ত ২ বাদাস্গবাদের পর ঠিক 
হইল সে গোপেশ্বর পর্য্যন্ত পৌহুছাইরা দিবে; অবশ্ত সে মজুরী অধিক 
নিবে। দোকানদার ও কুলিরা চটির ঘরের ছুই ধারে ছুই কুণ্ড অন্নি 
প্রজলিত করিয়া এ প্রকার ধুঁরা করিরাছে যে আমাদের নিঃশ্বাপ বন্ধ 
হওয়ার উপক্রম হইল । যখন ভাহাদ্গকে নিংষধ কর! সন্বেও তাহারা 
নিরস্ত হইল না, তখন আমরা ধম্কাধমকি আরম্ভ করিলাম । এই ভাবে 
'অনেক চিৎকারের পর তাহারা পথে আদিল। 
২৬ দিবস, ২২ আধাঢ়-_ 

প্রত্যুষে উঠির! আমর! রওনা হইলাম। চটির নিকটে একটা খাড়া 
পর্বতের গাত্রে একটী বড় গহ্বর আছে এবং ইহা এ প্রকার স্থানে 
অবস্থিত যে তথায় কোনও লেকি ফাইতে পারে না। আমরা জঙ্গলের 
ভিতর দিয়া উৎ্রাইএর রাস্তায় নামিতে আরম্ভ করিলাম । ২ মাইল পরে 
জঙ্ষতল আা স্পজ্ক্র বাতা চটি। এখানে রান্ডার ছুই ধারেই 
অনেকগুলি ঘর । একটি ধশ্মুশাল! আছে | এখানে গরম মহিষ ছুগ্ধ 
পাওয়! যায় । আমরা কিছু সমর বিশ্রামাস্তে আবার অগ্রসর 
হইতে লাগিলাম । ক্রমাগত উত্রাই এবং রাচ্ছ , ছুই ধারে নিবিড 
অরণ্য । একগাছা যষ্টি কার্টিবার জন্য আমি রাস্তা হইতে ২৩ হাত 
জঙ্গলের দিকে যেমন অগ্রসর হুইরাছি এমন সমর দেখিলাম আমার পার 
নিকট একটা প্রকাণ্ড বিষাক্ত সর্প শ্ু্ষ পত্রের ভিতর নর! চরা করিয়া 
উঠিল এবং ২.৩ হাত চলিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া রঙিল। সাধুজী ও 
শান্তিকে কাশ্ডীতে করির! কষ্জ রাস্তাতে দাড়াইদ।ছিল। আমি দৌড়িয়। 
রাস্তাতে আসিলাম। আমরা শুদ্ধ পত্রের মধো লাঠি দ্বারা আঘাৎ 
করাতেও সর্পের ভ্রক্ষেপ নাই । সর্প টা 8৫ হাতের কম লন্বা হইবেনা 


কুত্রনাথ ১৭১ 


পাপাশলাশীত পাতা চা সপ সালা না 


এবং দেখিতে কেউটে সর্পের স্ভার। অনেক সমদ্ব এই ভাবে থাকিয়! 
পরে আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল । হিমালয়ের মধ্যে 
আর কোথাও সর্প দেখি নাই এই প্রথম ও শেষ । জঙ্গল চটি হইতে 
৩॥* মাইল উত্রাই এর পর মগুলচটি 

ইমগুন--এই চটিতে অনেকগুলি ঘর রাস্তার উভয় পার্ে 
শ্রেণীবদ্ধভাবে অবহিত । করেকখানা দোকানও আছে এবং নিকটে 
রুদ্রগঙ্গী। নদীর উপত্যকার অনেকটা সমতল ভূমি। নদীতে জল 
বেশ পরিষ্কার । আমি সাবান দিয়া করেকখান। কাঁপন্ড পরিষ্কার 
করিলাম । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা রশির ঝোলাতে নদী পার 
হইলাম কুলিরা হাটিরাই পার হইল। এইবার নদীর বামতীরস্থিত 
শস্তপুর্ণ মমতল উপত্যকার উপর দির! বহুদূর পধ্যন্ত স্থন্দর রাস্তা। মণ্ডল 
চটি হইতে একটা ছুর্গম রাস্ত! অনস্থ্য়া দেবীর মন্দির হইয়া রুদ্রনাথ গিরাছে। 
আল ড্রম্নীথ পঞ্চ কেদারের যধো এক কেদার । মণ্ডল টটি হইতে কংচে 
»পর্ধতের অনা দেবীর মন্দির প্রার ২ মাইল চড়াই এবং কুদ্রনাথ 
১০১২ মাইল হইবে । বৈতরণী গঙ্গ। নামক একটা নদী কুদ্রনাথে আছে । 
কদ্রনাথ হইতে গার ৭ মাইল উতরাইএর রাস্তার গোপেশ্বর। স্থানীয় 
লোকের! কু্রগঙ্গাকে বালাস্থতী নদী বলে। কুদ্রনাথ যাইতে হইলে 
স্থাশীর লোক সঙ্গে করিয়া নিতে হয় । 

মধ্যে বালান্্রতী নামক একটা ছোট নদীর সেতু-ভাঙ্গিরা যাওয়াতে 
আমরা জলের মধা দিরা হাটির| পার হইলাম । জল এক হাটুর 
অধিক নয়। শাস্তি কাণ্ডী হইতে নামির়| পড়িল এবং প্রায় ৩ মাইল 
রাস্তা কখনও হাটিয়া কখনও কৌড়াইয়। চলিলি। রাস্তার কিনারে 
গ্রাম, তথায় অনেক কাচকলার ও লেবুর গাছ আছে। কাচকল! 
পাইলাম না, কয়েকটী লেবু পাইলাম। মগ্ুলচটি হইতে ১1৭ মাইল 


১৭২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


স্পা সিহত সি আল শিলা ০৫৯৮ -ানিলা পাপণিরাচ পাপ পেততাপা পা ভিসি পপ সপন 


পরে আল্লাচ্মচ্টি। তথায় একখান! মাত্র ঘর এবং জলও 
অনেক দূরে। আবার ১1০ মাইল পরে প্ভ্নর্তি চি, তথায় 
জল নাই, দোৌকানও নাই। একখান। শূন্য ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া আছে। 
এই চটির নিকট ছোট অশ্ব বৃক্ষের তলদেশ পাথর দিয়া বাঁধান। 
এখানে কিছু সময় বিশ্রাম কিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম । 
অদূরে পাহাড়ের গ! দিপা ফৌটা। ফোঁটা জল পড়িতেছিল, তাহ। বু কষ্টে 
একটা পাতাতে সংগ্রহ করিয়া পিপাসা দূর করিলাম । 

হেনউন্না_-২ মাইল দূরবর্তী সেটনা চটি যাইতে অল্প অল্প চড়াই ও 
উত্রাই রাস্তা! পলটি চটি হইতে ১ মাইল য'ওয়ার পর অপর এক 
পাকদগ্ডির রাস্তার গোপেশ্বর যাওয়া যায়। কিন্ত আমরা এই রাস্তায় 
আর গেলাম না, কারণ অনেক চড়াই ও উতরাই। রাস্তাতে %ৎ 
আনা দিয়া, একজন পাহাড়ীর নিকট ২ইতে, এক মোঠা ভূজ্জপত্র ক্র 
করিলাম । সেই লোকটা কিছুতেই বিক্রয্ন করিতে চান্স না। অনেক 
সাধাসাধনার পর 'আদার করিলাম । এখান হইতে দূরে গোপেশ্বর* 
দেখ'ইতে ছিল। আমরা উত্রাইএর রাস্তায় বালখিল নামক ক্ষুদ্র 
নদীর নিকট আসিলাম। কয়েক বৎসর হইল হ্হার উপরের সেতুটা 
ভাঙ্গির গিয়াছে । আমরা হাটিয়। পার হইলাম। অনতিদুরে সেটনা 
চটি। একখানা মাত্র ঘর কিস্তু দোকান নাই। চটির সম্মুখে 
একটী বৃহৎ অশ্ব গাছের তলদেশ গ্রজ্তরে বাধান। তথায় বসির। 
বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় একটা ব্রাহ্মণ মুবকের সহিত প্রমথ বাবুর 
ও আমার আলাপ হওয়াতে বুঝিলাম, গবর্ণমেন্ট যাত্রী রাস্তা 
বন্ধ করিয়া কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছে । পরিশিষ্টে এই বিষয় 
আলোচন! করিখ। এখানে বসিয়া শান্তিকে কিছু জলযৌগ করাইয়া . 
নিলাম! আমরা বসিয়া আছি এমন সময় দেখিলাম একটী পাহাড়ী 


18 হে 


শলা শসপিসি৯৫০ তসপস্পা সত মা নদীর 


বষ্টিতে ৭ ভর | করিয়া টির « ঘরের পশ্চাতের পর্বত হইতে নামিতেছে। 
নিকটে আসিলে দেখিলাম তাহার একখানা পা নাই। লোকটা 
বলিল কয়েক বৎসর পুর্ববে পাঁথর পড়িয়া পা কাটিয়! গিয়াছিল পরে 
ঘ! শুকাইয়া গিরাছে। এক পায় ভর করিয়া কি প্রকারে ষষ্ট সাহায্যে 
এই সব চড়াই উত্রাই করে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম । 

মাতাঠাকুবাণী প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গ ও কুলির! চলিয়া গিরাছে, 
আমরাও রগন। হইলাম । ৫।৭ মিনিটের রাস্ত। যাওয়ার পর দেখিলাম 
এক স্থানের পাহাড় ধসির! গিয়াছে । সকলেই রাস্তার বসিয়া আমাদের 
জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । বাস্তার অবস্থা দেখিয়াই আমাদের চক্ষু 
স্থির। একটী উচ্চ পর্বত এভাবে ধমির। গিরাছে যে রাস্থার চিহ্ন পর্য্যন্ত 
বিলুপ্ত হইয়াছে । আমাদের সঙ্গে জ্ীলোকের। ঝাপানওয়ালাদের 
সাহায্যে একে একে পার হইল। এ প্রকার বিপদ সম্কুল স্থানে পাহাড়ী 
লোক ব্যতীত গত্ান্তর নাই | প্রার ১০* গজ রাস্ত। যাইতে আমাদের 
অর্ধ ঘণ্ট। লাগিল । 


কপ পোশপী লি সিএ লামা সি লারা পা পাস্তা পাশ ০তি ৮০ 


গোপেশখর 


১০ মাইল দুরবর্তী সমতল রাস্ত। দিয়া আমর। সন্ধ্যার পূর্বেই 
গোপেশ্বর পৌহুছিলাম । এখানে থাকিবার স্থানাভাব । একখানা 
দ্বিতল ভাল দোকান আছে কিন্তু তথার দোকানদার আমাদিগকে 
থাকিতে দিল না, বলিল ১০ সের আটা ক্র করিলে আমাদিগকে স্থান 
দিবে। ইহার কারণ প্রমথ বাবুর ঝীপানওয়ালার। পূর্বে এ স্থানে 
আসিরা বপিয়াছিল যে বাবুদের সঙ্গে জিনিবপত্র আছে, তাহারা কোথাও 
জিনিষ ক্রর করে না। আমরা স্থান না পাইয়া বহু আবক্নাপূর্ণ 


১৭৪ ূ কেদার- বদরি পরিভ্রমণ 


০ লাসিপা তাত পি পাতলা পাংপানপা 


একখানা ঘরে রাত্রি বাস করিলাম । সেই রাত্রিতে ছারশোকার 
যন্ত্রনার আর আমাদের ভাল ঘুম হয় নাই। আর সেই দ্বিতল দোকান 
থানাতে আমাদের কুলিরা স্থান পাইল। সন্ধ্যার সময় আমরা 
শ্রীশ্রী৬গোপেশ্বর মহাদেবের আরতি দেখিয়া আসিলাম। এখানে জল 
অনেক দূর হইতে আনিতে হয় । আমরা যে ঘরে আছি তাহার নিকটবন্তী 
একখানা গ্লোকান হইতে রান্নার জন্য কাঁষ্ঠ ক্র করিয়া আনিলাম। 
এই দোকানদারের কোনও জিনিষ বিক্রর করিবার ইচ্ছ। ছিল না কারণ 
তাহার একটী ছেলে সেই দিবসই মার গিয়াছে । কিন্তু আমাদের 
অবস্থা! দেখির! কন্ঠ এবং 'অন্তান্ত জিনিষ বিক্রর করিল । লোকটা সঙ্জন। 

গোপেশ্বর একটা গ্রাম এবং বালাক্ৃতী নামক একটী উপনদীর 
বামতীরে অবস্থিত। নদী এখান হইতে প্রার তিন পোনা মাইল হইবে। 
বালাঙ্ৃতী অলকানন্দা মিলিয়াছে। এখানে গোপেশ্বর নামক 
মহাদেবের একটা পুরাতন মন্দির আছে ও মন্দিরের চারিপারে প্রাঙ্গণ 
ও শ্রেণীবদ্ধ ঘর। প্রাঙ্গণের এক কোণে একটী বৃহৎ লৌহ নির্মিত 
ত্রিশুল আছে, তাহার গাত্রে কিকি লেখা আছে এবং অক্ষরগুলি ক্রমশঃ 
অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে । প্রাঙ্গণের বাহিরে ৬কটী দিতল ঘরে 
শ্রীত্রীঞলক্মী দেবী এবং রাওল সাহেবের গ্ি আমরা গোপেশ্বর 
মহাদেবকে শুধু দশন করিতে পারিলয, স্পর্শন করিতে পারিলাম না। 

রাজিতে খংতাণাকুরাণী খিছুড়ী রান্ন। করিয়া দিলেন, প্রমথ বাধুর। 
রুট তৈয়ার করিলেন। এ স্থান চৌবাত্ব। হইতে ১৬ মাইল দূর । 


২৭ দিবস, ২৩ আধাঢ়-_ 


এখনে একটী প্রবাদ আছে, যে একটা গাভী জঙ্গলের মধ্যে 
যখন চরিতে যাইত তখন তাহার হুপ্ধ আপন। হইতেই একখণ্ড - 


রন ১৭৫ 


প্রস্তরের শিবের উপর পড়িত। নিকটস্থ গ্রামা লোকেরা এই আশ 
ব্যাপার দর্শন করির। এই প্রস্তরের উপর মন্দির নিশ্মশীণ করিয়া দিল, 
তদবধি এই মহাদেবের নাম গোপেশ্বর হইল। শঙ্করাচার্য্ের পূর্ববর্তী 
সময়ের অনেক নানা আকারের শিবলিঙ্গ আছে, চৌকা, আটপল, 
চতুম্মথ, ইত্যাদি ধরণের | 

মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল ব্যবধানে বৈতরণী প্রস্রবন আছে । 
প্রমথ বাবু ও আমি তথার প্রত্যুষে যাইরা আচমন ও তর্পণ করিলাম, 
প্রমথ বাবুই সঙ্ষল্প মন্ত্র পড়াইলেন। এখানে যে ত্রা্গণ আছেন তিনি 
একটা ছেলে, মন্ত্র পাঠ করাইতে জানেন না। পরে দেব দর্শন করিয়া 
এখানকার ত্রাওল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম | মন্দির 
সংলগ্ন একটী প্রাঙ্গনের মধো তাহার গদি ও বাসস্থান। তাহার নাম 
শ্রীজয় সিং মনা রাষ্ট্র ব্রাহ্গণ । জন্স্থান রদ্গিবি এবং ৫ বৎসর যাবৎ 
এখানে রাওল হইয়াছেন । তাহার সহিত কেদার ও বদরীনারায়ণের 
রাওলদের কোনও সংঅব নাই। গোপেশ্বরের রাগওলের তত্বাবধানে 
 নিয়্লিখিত মন্দির আছে এবং পুজার ব্যয় নির্বাহের জন্ত কয়েকখানাঁ 
গ্রামের রাজস্ব নিদ্ধীরিত আছে। 

১1 গোপেশ্বর । 

২। কুদ্রনাথ_মণডল চটি হইতে যাইতে 


সি 


সি 


৩ | সিদ্ধেশ্বর--২। মাইল দুরে দিউর গ্রামে অবস্থিত । 

৪1 সপ্পেশ্বর_-এখান হইতে ৪৪” মাইল দূরে সইকোট গ্রামের 
নিকট । 

৫1 করেন্বর_-কুমার চাট হইতে ৩৬ মাইল চড়াইএর রাস্তায় 
অবস্থিত। এখান হইতে ১৮ মাইল। 

গত রাত্রির অন্থবিধার কথা রাওল সাহেবকে জানাইলাম! তিনি 


১৭৬ কেদার-বদরি পরিজমণ 


পোস্টে পোলা পা্পপতািা ৮ 
নাস আসিল সিল লামলাস্টিন সিসি সস সপিসাস্িলাস্িপসপা উরস পাপ সাদি পাটি সিসি নিস সৎসপাসপাসিপাসি 
কি 


বলিলেন যে তাহাকে সংবাদ দিলে ভাল স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে 
পারিতেন। আমাদের অসুবিধার জন্ তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। 

রাওল সাহেব আমাদিগকে আশীর্বাদ দিলেন, আমরা তীহাকে 
প্রণাম করিয়া 41০্টার সময় বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

এখান হইতে লালসাঙ্গা পর্যন্ত ২ মাইল বরাবর উতরাই। রান্তাতে 
(কোথাও জল নাই। আমাদের সঙ্গের স্ত্রীলোকের ও কুলিরা পূর্ব্বেই 
চলিরা গিয়াছে । রাস্তায় লালসাঙ্গার হেল্থ অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল, তিনি গোপেশ্বর আসিতেছিলেন। কেদার ও বদরীনারারণের 
রাস্তায় ছুইজন হেল্থ অফিসার আছেন, একজন রুদ্র প্রয়াগে ও অন্যজন 
লালসাঙ্গার থাকেন। তাহারা যাত্রীবাসের চটিগুলি পরিদর্শন করিয়। 
থাকেন। কিছুদূর অগ্রপর হইয়া একজন নেপালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, 
তিনি বলিলেন, গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিকটবর্তী গ্রামে থাকিয়া চাষবাস 
করেন ও নিজের সাধন ভজন করিরা থাকেন, একখানা ঘরও উঠাইয়াছেন । 

আমরা লালসাঙ্গায় পৌহুছিয়া তথায় আর অধিক বিলম্ব না করির! লৌহ- 
নিন্দিত সেতুর নিকট কিছু স্যর বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া পুনরায় চলিতে 
আরম্ত করিলাম । এখানে লালসাঙ্গা সম্বন্ধে কয়েকটা ₹ «| ধল। আবখ্যক | 








লালসাঙ্গ। ( চাঁমে'লী) 
অলকানন্দার অপর পারে অর্থাৎ বামতীরে এই ক্ষুদ্র সহর। 
ইহা ব্রিটিশ গাড়োরাল জিলার একটী সবডিভিসন। বাহুর হইতে মনে 
করিগাছিলাম ইহ! না জানি কত বড় সহর ; কিন্ত এখানে উপস্থিত হইঘা 
স্বাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল--হরি হরি! এই কি লালসাঙ্গা |! 
এই কি ব্রিটিশ রাঙ্গত্বের সবডিভিসন্! ! ও 


লালসাজা ( চামোলী ) ১৭৭ 


একখান! মাত্র বড় রকমের দোকান, আর ছোট দোকান ২। ৩ খানা 
আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্য কালীকম্বলীর ধন্মশাল! ব্যতীত অন্ত 
স্থান নাই। ধর্্মশাল! খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বৃহৎ এবং ঠিক অলকা- 
নন্দার তীরে অবস্থিত। এখানে একজন ডেপুটী কালেক্টর আছেন, 
তাহার আদালত পাহাড়ের উপর। ধর্্মশালার নিকটে হাম্পাতাল। 
এখানে একজন এসিষ্টেপ্ট সার্জন্‌ থাঁকেন। সরকারী ভাকবাঙ্গলা, 
থানা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিন আছে | ধর্ম্মশালার রাস্তায় বাজার, 
এখানে কোন দ্রোকানে ত্রকারী পাওয়। যায় না, এমন কি আলু পর্ধ্যস্ত 
পাওয়া যার না। ১৮৯৪ থঃ অঃ গোহনার বন্তার পূর্বে বাজার দক্ষিণ তীরে 
ছিল। বন্থার আ্রোতে পূর্বের সেতু ভাপিয়! যায় এবং তাহার স্থানে 
লৌহ নির্মিত ঝুলান সেতু হুইয়াছে। বর্তমান সেতু ১৩৩ ফিট দীর্ঘ। 
পূর্ব্বে অলকানন্দার উপর একটী কাষ্ঠের সেতু ছিল এবং কাষ্ঠগুলিতে 
লাল রং দেওয়া ছিল বলিয়া পাহাড়ীর। এই গ্বানের নাম “লাল সাঙ্গ” 
“বাখিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এই স্থানকে চামোলী বলিয়৷ থাকেন। তাহাদের 
কাগজপত্রে ও ডাক ঘরের ছাপে চামোলী লিখা । লালসাঙ্গার অপর 
পারের রাস্তাটা খুব চওড়া ও পাথর দিয়া বাধান। এখানে কোন 
ঘর নাই। কেবল একটা খাড়। পাহাড় গম্ভীর ভাবে দীড়াইয় আছে। 
দেব প্রয্নাগ, প্রীনগর, গুপ্তকামী, উতা মঠ, নন্দপ্রয্নাগ, কর্ণপ্রয়াগ, যোশীমঠ, 
ব্গরিকা শ্রম প্রভৃতি স্থান লালদাঙ্ষা হইতে অনেক বড় এবং তথান্ যাত্রীদের 
থাকিবার স্থবিধাও বিস্তর আঁছে। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়! কষ্টকর। 
হাম্পাতালে একটী ঝরণায় জলের পাইপ আছে তাহা আবার সকল 
সময় খোলা থাকে না, তাহাতে তালাচাবি দেওয়! হইয়! থাকে । অলক 
ননদার সেতু হইতে ধর্শশাল! পর্যন্ত আ'পিতে ময়লার দুরণন্ধে নাকে কাপক্ক 
দিতে হয়। 
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০০ 


আমর! সেতুর নিকটে বিশ্রাম ও জলযোগ করিস্বা অলকানন্দার দক্ষিণ 
তীর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম । ২ মাইল দূরবর্তী মঠ চটিতে ১২টার 
সময় উপস্থিত হইয়া মধ্যাহকত্োোর ব্যবস্থা করিলাম। 

স্ন---এখানে অনেক কলা বাগান, আত্ম বৃক্ষ ও তরকারীর বাগান 
আছে । দোঝালদরারের বাগান হইতে কাচামরিচ ও বেগুন কয়েক পয়সার 
ক্রয় করিলাম । দোকানে কাচাকলাও পাইলাম! দ্বিতলে একটী টবের 
যধ্যে তুলপী গাছ ছিল। দোকানদারকে বলাতে সে তাহার মেয়েকে 
দিয়া কয়েকটা তুলসী পত্র উঠাইয়া দিল, ইস্তা তের সহিত বেগের মধো 
রাখিয়! দিলাম, কারণ বদদরীনাবায়ণকে চড়াইতে হইবে । এখানে জলের 
পাইপ আছে। 

গুপ্তকাম্মর পুর্বে ভিরি চটিতে আম বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম, ইহার 
পর আর কোথাও আমের গাছ নাই, আজ ন্সাবার এই মঠ চটিতে 
দেখিলাম। এথানে কাচা আম পাওয়া যায়। 

শান্তর অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে স্নান করাইলাম। সে প্রায়ই নান " 
করিতে চায় না। এখানের একখান! দোকানে চাম', কম্বল, শিলাজতু 
প্রভৃতি পাওয়া যাদ়। অপরাহৃ ৩|* টার সম, পওনা হইয়া ১ মাইল 
দূরবর্তী সিনক! চটিতে কিছু সমক্ধ বিশ্রাম করিলাম । গরম ও খুব 
পড়িতেছিল। 

জিম্পম্ষ এই চটিতে একথান! বড় দোকান আছে। অন্ত দোকান 
নাই খালি ঘর পড়িয়া! আছে। শাস্তির অন্ত কয়েকটা খেলনার জিনিষ 
ক্রয় করিলাম। লালসাঙ্গ! হইতে আমর! বেশ ভাল বাক। দিকাই বরাবর 
চলিতেছি । অলফানন্দার অপর পার দির! পর্বত গাত্রেও একটা বাস্ত! দেখ! 
যায়। এক মাইল পরে আমর! বিরহী গঙ্গার সম্মুখে আসিক্লা পড়িলাম।' 
অপর পারে বিরহী গঙ্গা ক্ষীণ ধারায় অলকানন্দার সহিত মিলিয়াছে। 
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নদীতে জল বেশী নাই। জল দূর হইতে সাদ! দেখাইতেছিল। 
সতী বিরহে মহাদেব শোক সন্ভপ্ত হইয়। এই নদীর তীরে বসিয়া 
তপস্যা করিগজাছিলেন । ভাই এই নদীকে প্বিরহী” গঙ্গা বলে। গোহন! 
নামক গ্রামের নিকট একটা পাহাড় ভাঙ্গিয়! পড়িয়। নদীর আত বন্ধ হইয়া 
একট। প্রকাণ্ড হৃদের সৃষ্টি হইয়াছিল । ১৮৯৪ থুঃ অঃ ২৫ আগষ্ট তারিখে 
এই বাধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ জল শআোত ভীম গর্জনে অলকানন্দার উভয় 
ভীরস্থ-- লালসাঙ্গা হইতে হরিদ্বার পর্য্যস্ত ঘর বাড়ী ও মন্দিরাদির চিহ্ন 
প্যান্ত বিলুপ্ত করিল। এই ১৫* মাইলের মধ্যে নদীর উপর যে নব সেতু 
ছিল তাহা ধ্বংস হইল। এখন ষে সব বাড়ী ঘর ও মন্দিরাদি দেখ! যারু 
তাহা গত ২৭ বৎসরের মধো নির্মিত হইয়াছে । গোহনা গ্রামের নিকট 
বিরম্থী গঙ্গা এখনও একটা তদের আকার ধারণ করিয়া আছে, ইন্াকে 
*ঘোণাশ হৃদ বলে। 
আরও অর্ধ মাইল দূরে যাইয়া একটী ঝরপার নিকট বসির! শাস্তিকে 
-ক্তল যোগ করাইয়া! নিলাম, কৃষ্ণ! শু ডাল পালা জালিয়া আগ্তন ধরাইল 
এবং তামাক লাজিল। প্রনিলাম গোপেশ্বরের উপরে যে “দিউরী* নামক 
একটা হুদ আছে তাহার উদ্ধত্ত জলে এই ঝরণার সৃষ্টি হুইয়! অলকা- 
নন্দায় পড়িতেছে। 
আমরা অলকানন্দার দক্ষিণ তীর দিয় চলিতেছি। নদীর অপর 
পারে পুর্বে রাস্ত! ছিল তাহার চিহ্ন এখনও আছে---সেই রাস্ত|! কি ভীষণ! 
পর্বতের উপর দিয়! রান্ডা আর বন্ধ নিয়ে গঙ্গা একবার পড়িলে আর 
রক্ষা! নাই। লাল সাঙ্গ হইতে মঠ চটি পর্যন্ত পুরাতন বাস্তার চিহ্ন 
এখনও বর্তমান রহিয়াছে-_সেই সব রাস্তায় চড়াই উতরাই অনেক করিতে 
হইত। এখন ক্রমশঃ রাস্তা সুগম হইয়া আগিতেছে। 
রাস্তাতে দেখিলাম প্রায় ৫০/৬* ট! ছ1গল অলকানন্দার তীরে এবং 
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সপ পপি লা শীপশিলাস্সিটী 


রাস্তা হইতে অনেক নিয়ে চড়িতেছে, তাহাদের সঙ্গে ৩৪ জন লোক 
আছে। অনেক গুলি ছোট ছোট থলিতে মাল বোঝাই করিয়া এক স্কানে 
স্তপাকারে রাখিয়াছে, রাত্রিতে এই নিজ্জন স্থানেই বাস করিবে । ইহারা 
নিতিপাস যাইবে । এই দলের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার! 
চটিতে না থাকিয়। এ প্রকার নিন স্থানে কেন থাকে । সে বলিল 
এই ছাগল গুলি চটি অত্যন্ত অপরিষ্কার করে, তাই চটিওয়ালার 
স্থান দেয় না। 

হিনিশ্ব।চটিতে যখন পৌহছুছিলাম তথন ুধ্যদেব অন্ত গিষাছেন। 
আমরা একটা প্রকাণ্ড অস্বখ বৃক্ষের তলে বসিয়া! কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি 
এমন সময দোকানদার বিলি বাঙ্গালী বাবু ও স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গিয়াছেন, 
তাহার! রাত্রিতে পিপুল কোঠী থাকিবেন বলিম্বা গেলেন। আর দেরী 
না করিয়া রওনা হইলাম, সকলেই চলিয়! গিয়াছেন আমি শাস্তিকে 
সঙ্গে করিয়া আন্ডে আস্তে চলিতেছি। কৃষ্ণা মোটেই চলিতে পাবে 
না। অল্প দুর যাইয়া রাস্তার কিনারে একটা পাথরের উপর বসিয়া 
পড়ে। এক মাইল দুরবর্ী ০্রীপিক্যাউ -উতে পৌহুছির! দেপি 
দোকানদারের নিকট খোর (ঙ্ষীর) পাওছ। বায়। অর্দসের ক্রয় 
কর্ধিলাম। কিছু দুরে রাস্তার বাম ধারে কতকগুলি বিবি বৃক্ষ আছে, 
তাহা হইতে বিন্ব পত্র চয়ন করিয়। ঠিক সন্ধ্যার সময় অলকানন্দার লৌহ 
নির্টিত সেতুর নিকট উপস্থিত হইলাম । সেতু পার ইয়া একটী কঠিন 
চড়াই উঠিতে হয়। সিনকা চটি হইতে এপধ্যন্ত বরাবর সমতল রাস্তা । 
সেতু হইতে পিপুলকোঠী ১1* মাইল হুইবে। কআআমরা একটী পাক 
ঈণ্ডীর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাঁগিলাম । এখানে দেখিলাম নেক 
পাছাড়ীয়! স্রীলোক ক্ষেত্রের কার্য করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। তাহাদ্দিগঞ্চ 
বিখি বিতরণ করিলাম। তাহারাও খুব আহ্লাদিত হইয়া “জয় বদরী- 
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নারায়ণ” বণিল। অল্প পরেই অন্ধকার হইয়া আসিল, এখন বিষষ 
মুস্কিলে পড়িলাম। রাস্ত! ভাল করিয়া দ্রেখা যায় না, সঙ্গে বাতিও নাই। 
মধ্যে মধ্যে রাস্তার কিনারে বড় বড় পাথরকে ক্লোনও জাঁনে'য়ার বলিয়া 
ভ্রম হইতে লাগিল। রাস্তা হইতে অলকানন্দা কিছু দূরে সরিয়া 
গিয়াছেন। দূর হইতে পিপল কোঠীর বাতি গুলি দেখাইতেছিল। ইহা 
একটী উচ্চ স্থানে অবস্থিত। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে 
লাগিলাম, আঙ্গ কি বিপদে পড়িলাম। রাস্তাতে একটা জন. প্রাণীর 
সহিতও সাক্ষাৎ নাই। রাস্তা আর শেষ হয় না। দিনের বেল! হইলে 
রাস্তা দেখা যায়। আমরা অগ্ধকারে হাবু ডুব খাইয়া চলিতেছি। প্রমথ 
বাবু পুর্ধের চটিতে থাকিলেই ভাল করিতেন কিন্তু আমার অন্বিধার 
কথাটা তাহার একবার ও মনে হইল না! মনে মনে ত্তাহার উপর বড়ই 
বিরক্ত হইলাম। ঠিক করিলাম এইবার যাইয়া তাহাকে কফেকটী কথা 
শুনাইয়। দিব। পিপুল কোঠীতে প্রা্ধ পৌহুছিয়াছি এমন সমর দেখিলাষ 
পাপ্ডার গোমস্তা যে মঠ চটি হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, সে 
" একটী লন হাতে করিয়! আমাদের তালাসে বাহির হুইয়াছে। মাতা- 
ঠাকুরাণী তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এত রাত্রিতে আমাদিগকে 
চটিতে উপস্থিত হইতে ন| দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মার 
প্রাণ কি কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে ? সন্তানের জন্ত যে কি মায়া 
তাহ। ম] ভিন্ন কেহ বোঝেনা । হিমালয়ের ছুর্গম রাস্তায় তিনি যেকত 
কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কি হইলে আমি স্ুথে থাকি তাহার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন তাহা যখন ভাবি তথন তক্তি রসে আমার মন 
প্রাণ ভরিয়া! যায়। এ প্রকার ভাঁব অস্ত্রেতে সম্ভবেনা! এবং হইতেও 
পারে ন!। 
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পিপুল কোটা 


আমর! রাত্রি ৮টার সময় আসিয়। একটা দ্বিতল বাড়ীতে আশ্রয় 
নিলাম । এখানে আসিয়াই প্রমথ বাবুকে কয়েকটী কথা গুনাইয়! 
দিলাম। রাত্রিতে পুরী ও আলুর তরকারী আহার করিয়! 
শয়ন করিলাম । 

এই স্থান অলকানল্পার বাম তীরে একটা গ্রাম। এখান হইতে 
নদী কিছু দুরে। এখানে রাস্তার দুই ধারে অনেকগুলি সারীবদ্ধ 
দোকান আছে। লুচি, পেড়, লাড্ড, ও জিলাপি পাওয়া যায়। মেওয়া, 
পুস্তক, বাসন পত্র, চামর ও মনিহারী জিনিষের দোকান আছে । এখানে 
ডাক ঘর ও সরকারী বাংলা আছে। যাত্রীদের থাকিবার অনেকগুলি 
দ্বিতল ঘর আছে, কিন্তু এখানে ভাড়। দিতে হয়। জন প্রাত /* আনা 
হিসাবে ভাড়া দিলাম । লুচির সের ১২ টাকা এখানে নোট ভাঙ্গাইতে 
পারা যার তবে বাটা লাগে। একটী শিব মন্দির আছে, তথায় 
শঙ্করাচার্ষ্ের পূর্ব সময়ের একটা শিব লিঙ্গ রিস্তমান। 


২৮ দিবস, ২৪ আধাঢ-- 


গল্পভড়-গঙজ্জ1 রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিঙ। আমরা ৬॥* টার 
সময় রওন! হইয়া ৯টার সময় গরুড়-গঙার উপস্থিত হইলাম । এই 
গঙ্গাতে সন্ধল্প, গান ও তর্পণ করিতে হয়। নদীতে জল অল্প ৩ ফিটের 
অধিক হইবে ন|। হাতের দিকে না চাহিয়া ছোট ছোট প্রস্তর থণ্ড 
ংগ্রহ করিতে হয়। এই গুলির নান গরুড় শিলা, যাত্রীর! শ্ব স্ব গৃহে, 
ইহা লইয়া) যান। ইহ গৃহে থাকিলে সর্প ভয় থাকে না এবং এই পাধাণ 
ধুইয়া জল পান করিলে সম্ঘ-বিষ দুরীভূত হয়। কামর! সকলেই কিছু 


পিপুল কোটা ১৮৩ 


৭ সপ পিপিপি পিসির পাস াসলাসপিলিশপসপা পিপাসা লিপি এল 


কিছু সংগ্রহ করিলাম। এপারে কালীকম্বলী বাবার একটা ধর্মশালা 
এবং নদীর তীরে একথানা চটি আছে। অপর পারে কাষ্ঠের সেতু পার 
হইয়! যাইতে হয় তথায় গরুড়জীর মন্দির ও চটির ঘর আছে। এখানে 
দুগ্ধ, পেড়া, পুরি ইত্যাদি পাওয়া যায়। হরিদ্বার হইতে কর্ণ প্রয়াগের 
রাস্তার এইস্থান প্রায় ১৪৯ মাইল । 

গরুড় গঙ্গ! পার হইয়াই একটা কঠিন চড়াই উঠিতে হয়! আমরা 
অগ্রবস্তী হইলাম, প্রমথ বাবুরা পশ্চাৎ আমিতেছেন। এই চড়াই 
উঠিয়াই রান্তার উত্য় পার্থখে বু চির বৃক্ষ। এই চির বৃক্ষের বিস্তর 
তক্ত! করা হয়, কিন্তু ইহ দার্ধকাল স্থাপী হয় না, শীঘ্রই পচিয় যায়। 
অদ্ধ মাইল চড়াইএর পর আমর! সমতল রাস্তার আপিয়া পড়িলাম। 
২1” মাইল পরে টাংনী চটি। চটির কাছাকাছি হইয়াছি এমন সময় 
দেখিলাম শান্তির জ্বর হইয়াছে । সে বলিতেছে, “বাবা ভাল লাগে না ।” 
আমি বড়ই উদ্দিগ্র হইয়া পড়িলাম। 

টাঁহন্নী--চটিতেই জিনিষ পত্র নামাইলাম। শাস্তিকে একখানা 
* অফ্কেল ক্রুথের উপর কম্বল পাতিয়া বিছানা করিয়া শোম্াইর। 
দিলাম | এস্পিরিন খাওয়াইলাম । প্রমথ বাবুর ইচ্ছা ছিল পাতাল 
গঙ্গা যাইয়া মধ্যান্তরুত্য করেন। তিনি আপিয়া পৌহুছিলে তাহাকে 
বলিলাম, শাস্তির জর হইয়াছে, এখন আর অগ্রসর হইতে পারি না, 
আপনারাও এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করুন। এখানে একটা 
ধর্মশাল আছে, তথার তাহার! আশ্রয় নিলেন। ধর্শশালাটী অল্প দিন 
মাত্র তৈয়ার হইয়াছে । এখনও শেষ হয় নাই। 

মাতা ঠাকুরাণী রান্না আরস্ত করিয়া দিলেন। এখানে লেবুর গাছ 
আছে। কয়েকটা পয়সার লেবু ক্রয় করিলীম। এখানে জলাভাব। 
ধর্মশালার সংলগ্র একটা পাইপ দিয়া খুব আস্তে আস্তে জল পড়িতেছে। 


সি পা্পাসিশপাপিপ পসসিসিপাস্পিস্পিসপাস্পিসিপীসপি পাীসপিসপিশ স্পা পসরা সস সিন 
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পা সপন পশলা পাসপাসপসপিলাপপপাসিপাসপপপসিপাসিপাসপাসপিপ্পাসপিপসাসপাসসিশাসিসপাসিপিপাসপাসিপাাস্পিিপাসিপিসিপাসিশছিলাসপাশিপাপিশাসিী 





পপি িপাসপাসিপ সিপিএ 


নেক সময় দড়াইয়া থাকিলে তবে এক কলস জল পাওয়া যায়। নিকটে 
একখানা ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রাম বাসীরাও এখান হইতে জল 
নেয়। আমি যখন মান করিতে গেলাম তখন দেখি পাহাড়ী রমণীর! 
ফলস হাতে করিয়া দাড়াইয়া আছে, ইহাদের গায় এত দুর্গন্ধ যে কাছে 
ধ্রাড়ান যায় না । একটী রুমণীকে একটুকু সরিরা! যাইতে বলাতে সে 
উপ্ট1 আমাকে ধমকাইয় দ্রিল। আমি আর বাক্য ব্যয় বুথ! বিবেচনা 
করিয়া চুপ করিয়। থাকিলাম। 

যখন আমাদের রানা শেষ হইয়াছে তখন দেখি শান্তির জরও কমিয়া 
গিয়াছে । আমার সহিত সেও অন্ন পথ্য করিল। শাস্তির হৃধীকেশে 
জ্বর হইয়াছিল পরে এযাবং আর কোন প্রকার অন্ুখ করে নাই। 
ভগবানকে ত এক মনে ডাকিতেছি। তাহার এমনই অনুগ্রহ যে, এই 
জ্বর ছাড়িবার পর আর জবর হয় নাই। কুইনাইন পিল খাওয়াইলাম। 
ভগবান তুমি ধন্য, তোমার মহিমা ধন্ত ! ভুমি সর্বত্র বিদ্যমান, আকাশে, 
বাতাসে, পর্বতে, কনদরে, সর্ধত্তই তোমার অস্তিত্ব বিগ্কমান আছে। অন্ধ 
মানব আমর এসব দেখিয়াঁও দেখি নাঁ, বুঝিয়াও বুঝি না। 

স্াভ্ভাভল গঙ্জা-পাতাল গঙ্গা এখান হইতে ছুই মাইল। 
অপরান্তে রওনা! হইয়া পাতাল গঙ্গা পেচছয়া অনেক সময় 
বিশ্রাম করিলাম। রাশ্ডাতে বু চির বুক্ষ। গঙ্গা রাস্তা হইতে 
অনেক নিয়ে-জল বেশী নাই। রান্ত হইতে গঙ্গার জল সাদা 
দেখাইতেছে। নদীতে নামিয়া গঙ্গার জল মাথায় দিলাম এবং এক 
ঘটি জল সকলের জগ্ত লইফ়া আসিলাম। তাহার রান্তার বসিয়া 
বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখানে এই নামে একটা চটি জআছে। 
পরিষ্কার জল প্রায় অর্ধ মাইল দূর হইতে আনিতে হয়। পাতাল গঙ্গার 
জল এগ ঘোল! যে, তাহা খাওয়া! যায় না । পাতাল গঙ্জগাকে গণেশ গঙজাও 


কল্লেখর মহাদেব ১৮৫ 








বলে। এখনও অনেক বেল! আছে তাই আমরা অগ্রসর হইতে 
লাগিলাম। চটি হইতে অদ্ধ মাইল তীষণ চড়াই-_পরে রান্তা সমতল 
ও মধ্যে মধ্যে চড়াই উংরাই আছে। ছুই মাইল দুরে গুলা কী । 
নিকটবত্তী গ্রামে একটা নারায়ণের মন্দির আছে। এখানে ক্ষীর 
ক্রয় করিতে পার] যায় । 

শা চডি__মারও ছুই মাইল পরে কুমার চটি। সন্ধ্যার 
সময় এখানে পৌহুছিলাম। এখানে কাঁলীকম্বলী বাবার একথান। বুহৎ 
এক তালা ধর্মশাল! আছে। প্রকাণ্ড বারেন্দা এবং তৎসংলগ্ন ৩:৪টা 
প্রকো্ঠ আছে। নিকটেই লল। এই চটিতে আরও অনেকগুলি 
ঘর আছে। অলকানন্দার বাম তীরে অবস্থিত, কিন্তু নদী অনেক দূরে 
ও বছ নিষ্ে। এই চটির অপর নাম হিভলাহ,। 

এই চটি হইতে একটা পার্বত্য রাস্তা অলকানন্দা পার হইয়া পঞ্চ 
কেদারের অন্যতম কল্েশ্বর গিয়াছে । নদীর উপর যে দড়ির ঝোল! ছিল 
তাহা ভাঙ্গিয়! ফাওয়াতে আমরা আর তথায় যাইতে পারি নাই। 





কল্পেখবর মহাদেব 


কুমার চটি হইতে প্রায় সিকি মাইল নিম়ে কল্পেশ্বর গল্গা। এখানে 
কন্ধখনাশা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। যাত্রীর! জন্ম জন্মাস্তরের কর্ম- 
নাশের জন্ত এই কর্মনাশ|। নদীতে মান করিয়। থাকেন। পর্বতোপরি 
নিবিড় দেবদাক বন মধ্যে শ্রীঞকল্পেশ্বর মহাদেব। এখানে দেবরাজ 
ইন কতৃকি মহাদেব পৃজিত হুইয়াছিলেন এবং তাহাকে আরাধন। করিয়। 
কল্প বৃক্ষকে প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ইহা! কর স্থান নামে প্রসিদ্ধ, এবং 
সর্বপাপ নাশক। 


১৮৬ কেদার-বদ্দরি পরিভ্রমণ 


সপ পাপ লাস সিস্পীসপিা সিলেটি টি পিসপিকিলাসিপসপাসিপিসপীসিসিপিপাসিসিসপািনসিাস্তি পাসপোর্ট, পপি পাস 


এক! ইন্দ্র গন্ধবর্ষগণ, দেবগণ ও অগ্সরাগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া 
ধীরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! গদ্দাধরের নিকট গমন করিতেছিলেন। 
এমন সময় মুনিসত্তম ছূর্ব্বাসী দৈব বশতঃ কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত 
ইইলেন। এই স্থানে একটা সুগন্ধি পুষ্প-মাল্য-ধারিণী সুন্বরীকে দর্শন 
করিয়া মাঁল্য প্রার্থনা করিলেন। মেও শাপতাতা হইয়! দুর্বাসাকে মালা 
দান করিল। অনন্তর ছব্বাস! যেখানে ঈক্ত্র ছিলেন তথায় গমন করিলেন । 
হস্তি পৃষ্ঠে সমান্দট় দেখিয়া! মালা ধারণ পূর্বক বলিলেন, “ওহে স্থুরগণ শ্রেষ্ঠ 
ইন্দ্র, আমি তোমাকে দিব্য মাল্য প্রদান করতেছি, তুম প্রীতি সহকারে 
গ্রহণ কর।” ইন্দ্র অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মনে মনে হান্ত কাঁরতে কগিতে 
& মালা গ্রহণ করিলেন। ইন্ত্রকে মদমত্ত দেখিয়া মুনি-শ্রেষ্ঠ ক্রোধে 
অন্ধ হইয়া জল স্পর্শ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, ০তুমি প্শ্বধ্য মদদে মত্ত হ্ইয়ী 
আমাকে অপমান করিলে। অতএব তোমার লক্ষ্মী ত্রেলোক্য হইতে ভ্রষ্ট 
হইবেক।” ইন্দ্র বলিলেন, “হে বিপ্র আমি না জানিয়া। মুঢ় বুদ্ধি বশতঃ 
আপনাকে অমানিত করিয়াছি । হে দেব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়। আমাকে ক্ষমা করুন|” দ্ুর্বাস। বপিলেন। “আমার শাপ অমোথ, " 
তুমি মহাদেবের আরাধনা করিয়া পুনর্ধবার স্বীয় ** প্রাপ্ত হইবে।” 
এই কথ! বলিয়! মুনিবর ষথ স্থানে প্রস্থান করি: ন। ইন্দ্র শক্রু কর্তৃক 
পরাজিত হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন এবং লক্ষমীও ভ্রিলোক হইতে 
্রষ্ঠা হইলেন। ত্রেলোক্যাধিপতি ইচ্ছ ন্ট হওয়াতে সমস্ত জগৎ হাহাকার 
রবে পুর্ণ হইল । বেদ পাঠ, হোষ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়! বর্জিত হুইল। 
ব্রাঙ্ষণগণ আচারভ্রঈ হইলেন। রাজা প্রজ্জা পালন করিলেন না। 
দেবতাগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট শরণাগত হইলেন । পিতামহ ব্রহ্ম! সকল 
কথ! শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদ সাগরের 
উত্তর তাঁরে উপস্থিত হইয়া দেব দেব মছাদেবকে স্ততি করিতে লাগিলেন । : 


কল্লেশবর মহাদেব ৯ ১৮৭ 


২৯ দিবস, ২৫ আষাঢ-- 


গত রাত্রিতে ধর্দুশালা হইতে গালিচা দিয়াছিল তাহ! ভাল করি! 
বিছাইয়৷ তাঁহার উপর আমর! বিছ্বানা করিয়াছিলাম। আজ ভোরে 
৬| টার সময় রওনা হইলাম । শান্তির জ্বর নাই। প্রায় দেড় মাইল পরে 
একটি ফাড়ি পথ রাস্তার বাম ধার দিয়া অদ্ধ মাইল উৎরাই এর রাস্তায় 
অনীমঠ গিম্াছে । এখানে বৃদ্ধ বদ্রী আছেন এবং পঞ্চ বদ্রীর এক বন্দ্রী। 
আমর! প্রত্যাবর্তনের সময় তথায় গিয়াছিলাম। দে কথা পরে বলিব। 
আমরা অল্প সল্প চড়াই এর রাস্তায় চলিতে আরন্ত করিলাম । দ্র মাইল 
দূরবর্তী সিংধার চটিতে পৌঁহুছ্িয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম । 

তিন নাজ --এইঈ চটি রাস্তা ভইভে একটুকু উচ্চ স্থানে। একখান! 
মাত্র ঘর, শূন্ম পড়িয়া! আছে। 

হন্রহ্পুন্ত--এক মাইল দূরবর্তী ঝরকপুর চটিতে শ্রিবালি- 
রাম শশ্মার একখানা পুস্তকের দোকান আছে, তথায় শিলাজতু, 
'মুগনাভি ও অগ্ঠান্ত উষধও পাওয়! বায় । দোকানে বাঙ্গল! পুস্তক ২1১ 
খানা মাত্র আছে আর সমস্ত হিন্দি। আমি একথানা বাঙ্গলা পুস্তক 
ক্রয় করি্পা দোকনদাবের নিকটই রাখিয়| দিলাম । ফিবিবার সময় 
লইয়া যাইব। মখন এই রাস্তায়ঈ ফিবিতে হইবে তথন বইর বোঝা কে 
বহন কবে? এই চটির নিকটে একটী সরকারী ডাকবাংলা আছে। 
পুস্তকের দোকানে যে সমর বসিয়াছিলাম মাছির উপদ্রবে অস্থির হইয়। 
উঠিলাম। এই চটির পর রাস্ত! অল্প অল্প চড়াই এবং এক এক স্থান 
এ প্রন্কার ভীষণ যে বাম ধারে বস্তার নিযে তাকাইতে মাথ। 
ঘুড়িয়৷ যায়। এক ধারে পর্বত, অপর ধারে বহু নিষ্ধে অলকানন্বা। 
এস্কানের পাহাড় অনেকট! সাদ! রং বিশিষ্ট প্রস্তর গুলি আলগ! ভাবে 





১৮৮. কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
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আছে। দুই একটুকুরা খসিয়া যাত্রীর মস্তকে পড়িলে আর রুক্ষ নাই। 
আমার মাতাঠাকুরাণী, প্রমথ বাবু ও তাহার পরিবারবর্গ অনেক আগেই 
চলিয়া গিয়াছেন। তীহারা জোশীমঠে যাইয়া অপেক্ষা) কত্রিবেন। 
কুলিরাও চলিষ! গিয়াছে, "চাহ শিনকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা 
ঘেন শ্যাম চটি হইতে ফাড়ি পথে গিয়া বিষু প্রয়াগ বিশ্রাম করে,_আমরা 
তথান্ধ মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পাদন করিব। আমর! এই প্রকার প্রগ্রাম 
করিয়! বাহির হইয়াছি। প্রগ্রাম করিলে কি হইবে। কৃষ্ণাও চলিতে 
পারে না, আর সাধুজীও চলিতে পারেন না। আমরা এই চারি প্রাণ্ীই 
পিছনে পড়ি! আছি। 

স্থযাহমচ5ি-ঝরকপুর হুইতে শ্তাম চটি ছুই মাইল। এই চটির 
নিকট হইতে পর্বতের নিম্ন দেশ দিক্ন। একটা রাস্তা বিষ প্রয়াগ গিক্কাছে। 
আর আমরা যে সরকারী রাস্তার চলিতেছি তাহা জোনীমঠে যাইয়া! শেষ 
হইয়াছে । জোশীমঠ পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল, পরে রাস্তা অপরিলর ও বন্ধুর, 
মধ্যে মধ্যে প্রস্তরথণ্ড সকল ইতস্ততঃ পড়িন্া আছে। এই চটিতে 
পৌহুছিয্না অনেকগুলি ডাটা শীক উঠাইলাম। চটির ঘর ছুই খানা' 
শূন্য ও অন্ধ সপ্ন অবস্থায় পড়িয়া! আছে। চক চতুর্দিকে অনেক 
ড1ট। শাক হইয়াছে । নিকটবর্তী একটা পিচ ঞলের গাছ হইতে কৃষ্ণা 
কয়েকটা ফলও পাড়িল। জোশীমঠ চুকিতে প্রথমেই স্বামী শ্রীমৎ গিরি 
বরানন্দের প্রকাণ্ড ধর্শশালা, অনেকগুলি গ্রকোষ্ট এবং বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । নিকটেই ম্বামীজ্রীর আবাস গৃহ। বেশ সুনার বাজল]। 
ভুঃখের বিষয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সময় পাইলাম না। ফিরিবার 
সময় প্রমথ বাবু ও আমি এই ধর্শ্শাল! দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। 


জোশীমঠ--( জ্যোতিষ ) ১৮৯ 


পিস, পপি নস না পপি 


জোশীমঠ-_( জ্যোতি ) 


আমরা ১০ টার সময় জোশীমঠে উপস্থিত হুইলাম। ইহা একটা 
ছোট সহর। আমরাও পৌহুছিয়াছি প্রমথ বাবুরাও তখন দেবাদি 
দর্শন করিয়া জোশীমঠ ছাড়িয়া বিষু প্রয়াগের দিকে রওনা হুইলেন। 
আমি ও সাঁধুজী বলাবলি করিলাম কুচ পরোয়া নেই, আমাদের যখন 
পা আছে তখন আমরা না হয় আস্তে আস্তেই যাইব; কিন্তু এজন্ক সাধুজীকে 
কথা শুনিতে হইয়াছিল। , আমার সঙ্গে যে দাধুজী রান্তাতে এক সঙ্গে 
যাইবেন তাহা প্রমথ বাবুর ইচ্ছা নয়। কারণ ইহাতে অনেক দেরী হয় 
এবং গন্তব্য স্থানে পৌহুছিয়! প্রমথ বাবুদের জোগাড় দেওয়ার লোক থাকে 
না। জোশীমঠে ঢুকিয়! প্রথমেই রান্তার উপর ডাক ও তাঁর ঘর পরে 
কালীকম্বলী বাবার দ্বিতল ধশ্বাশাল' । ইহার নিকটে একটি প্রকাণ্ড 
ঝরণা এবং রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবন্ধ ভাবে দৌকান। পরে স্রকারী 
' হাম্পাতাল, পুলিশের থানা, রাগুল সাহেবের বৃছৎ বাড়ী, ভূতপূর্বব 
রাগলের পুত্র কুমার শ্রীরাম চন্দ্র নম্থুরী শর্দার পুস্তক, শিলাজতু ও 
মুগনাভির দোৌকান। এখানে একটা পাঠশালা! আছে। রাস্তা হইতে 
কিছু নিয়ে নৃমিংছ বদ্রীর মন্দির ইত্যার্দি। এখানে তরকারী বাগান, 
ফুলের বাগান সব আছে, ফুলের বাগানে বেশ বড় বড় গোলাপ ফুল 
ফটিয়া আছে। জোশীমঠ ভগবান শঙ্করাচার্যের স্থাপিত। ইহাকে 
জ্যোতিশ্মঠও বলে। এখানে কয়েকটা দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে নৃদিংহ 
ভগবানই প্রধান। আমর! সিড়ি দিয়! নীচে নামি একটা প্রাঙগনের মধ্যে 
পঁড়িলাম, তথাগ্ন একটা প্রস্তরের ছাদ বিশিষ্ট গৃহে--ছুইটী পিতলের 
গোমুখ দিয়া জলধারা! পড়িতেছে। এখানে সকলে স্বানাদি করিয়া 
এপি ২ আম্মি আব আন করিলাম না. মার্জন করিয়া! নুসিংহ বন্দ্রীর 





এপি শাপলা 





আানপপলাং 


১৯৩ কেদার-বদরি পরিজমণ 
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পিপিপি সিসি সিসি পাশাপাশি সপ 


মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এমন্দির কতকটা সমতল স্থানে অবস্থিত। 
পাহাড় কাটিয়া সমতল কর! হইয়াছে । জোশীমঠের সমস্ত স্থানটী 
পর্বত গাত্রে অবস্থিত। 

্ুজ্নিহহ-জেতেন্ত হ্মন্দিল্লর-ইহা একটী উন্ুক্ত প্রাঙ্গনে 
অবস্থিত, ইহার চতুদ্দিক ঘেরা । প্রাঙ্গনের এক পার্খে মন্দির, ইহা! বহু 
পুরাতন এবং আশে পাশের ঘর খুলিও পুরাতন দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান 
হয়! এখালে বন্ধ প্রাচীন কালের চিন্ধ সকল দেখিতে পাওয়া যায়| 
মন্দিরের মধ্যে বদ্রীনাথ ও হৃসিংহ ভগবান কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের সুন্দর মৃত্তি | 
ডান ধারে চণ্ডী, গরুড়, কুবের ও উদ্ধব এবং বাম ধারে লক্ষণ, রাম ও 
সীতার মুর্তি। মন্দিরের সম্মুখে পিতলের একটা গরুড়ের মুডি আছে। 
মন্দিরের এক পার্খে লক্গ্মীর ভাগার। আমরা দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ 
করিয়া বাহিরে আদিলাম, পরে রাস্তার অপর পার্বস্থিত একটা উচ্চ স্থানের 
মন্দিরে গ্বেশ করিলাম। সম্মুখে পিতলের গরুড় দেবের মৃত্তি। 
প্রাঙ্গনের মধ্যে বাহুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম, নবদেখী ও গণেশের মন্দির । ' 
এখানে অনেক মন্দিরের ভগ্রাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। একটা পুরাতন 
শিব মন্দির আছে। শীতের ৬ মাস যখন বদরিকা”* বন্ধ থাকে তখন 
নৃসিংহদেবের মন্দিরে বদ্রী নারার়পের পুজা হইদা থাকে । ভূমিকম্পে 
এখানকার অনেক মন্দিরের ক্ষতি হইয়াছে । ্‌ 

এখানে একটা বহু পুরাতন মন্দির আছে। তথায় এক দেবী প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন, শুন! যায় তাহার সম্মুখে প্রত্যহ নরবলি হইত এক একদিন 
এত অধিক নরবলি হইত ধে তাহাদের শোণিত প্লাবনে প্রান পুর্ণ হইয়া 
যাইত। এই বীভৎস কাণ্ড কত দিনে নিবাঁরত হইয়াছে তাহ! বলা 
যায় না, তবে অনেকের ধারণা শঙ্করাচাধ্য জোশীমঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সময় 
এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডও নিবারণ করেন। আবার কাহারও কাহারও 
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মতে রি নরবলি বন্ধ করিয়াছেন এবং দেবীকে স্থানচ্যুত 
করিয়াছেন । 


জোশীমঠ “ঝালি” নামক উচ্চ পর্বতের ঢালু গাত্রে একটা বক্ত স্থানে 
এবং বিষ্ুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল হইতে ১৫০০ ফিট ও সমুদ্রবঙ্ষ 
হইতে ৬৩১*৭ ফিট উচ্চে। জোশীমঠের উত্তর ধারে উচ্চ পর্বত থাকাতে 
হিমালয়ের ঠাণ্ডা বাতাস হইতে এই ক্ষুদ্র সহরটী রক্ষা পাইতেছে। 
এই উচ্চ পর্বতকে *হাতীস্ পাহাড় বলিয়া! থাকে । বিষুপ্রয়াগ এখান 
হইতে ঢই মাইল নিয়ে । এখাশে বাটীগুলি প্রস্তর নির্মিত এবং শ্লেট 
পাথর বা পাতল। তক্তার ছাদবিশি্ট এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 

জোশীমঠ হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্ঘ। এই তীর্থের স্তায় বিষুর 
প্রীতিকর তীর্থ আর নাই। নুসিংহ রূপধারী ভগবান শ্রীহরি এস্থানে 
নিরস্তর অধিষ্ঠান করিয়া জীবের মুক্তি প্রদান করিতেছেন। ভগবান 
শঙ্করাচাঁধা সনাতন ধন্মর প্রচারার্থে ভারতবর্ষের চারিটী মহাতীর্থে চারিটা 
" মঠ স্থাপন করেন। 

এই চাঁরিটী মঠ স্কাপন করিয়া চারিটী প্রধান শিষ্যকে অধ্যক্ষতার 
কার্যে নিষুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ে জোশীমঠ বা 
জোতিশ্বঠ, পশ্চিমে দ্বারকাধামে সারদা মঠ, দাক্ষিণাত্তে সেতুবন্ধ 
রামেশ্বরে শৃঙ্গেরি মঠ, এবং পূর্বে পুরুষোত্তমে গোবর্ধন মঠ। চারিজন 
অধ্যক্ষের নাম (১) জোশীমঠে তোটকাচার্ধ্য, এবং তাহার শিষ্া--গিরি, 
পর্বত ও সাগর । (২) সারদা মঠে হস্তামলক এবং তীহার শিষ্য-- তীর্থ 
ও আশ্রম। (৩) খন্যশজাশ্রমে শৃঙ্গেরি মঠে স্থুরেশ্বর এবং তাহার শিষ্া 
সরম্বতী, ভারতি ও পুরি। (৪) শ্রীক্ষেত্রে গোবদ্ধন মঠে পল্পপাদ, 
খএবং তাহার শিষ্য--বন ও আরণা ইত্যাদি উপাধিতে বিভৃষিত করেন। 

সারঘ। মঠ, শুঙ্গেরি মঠ ও গোবর্ঘন মঠের অধ্যক্ষ! শঙ্বপ্লাচার্য্য নামে 


০ সপাসিপিলীসি লা 
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অভিহিত হুইয়া থাকেন এবং দশটা উপাধিধারী শিষ্ঞগণ দশনামী সন্ন্যাসী 
বলিয়। খ্যাত হইয়া থাকেন। 

শেষোক্ত তিন স্থানে এখনও গর্দি আছে কিন্তু এখানে তেমন কিছু 
নাই। ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 
ভারতের চারিধার হুইতে মস্তক উন্নত করিয়া এখনও হিন্দুধম্ম ঘোষণা 
করিতেছে । জোশীমঠে অনেক বনু পুরাতন গ্রন্থ আছে, তাহার 
কতক পোকায় নষ্ট করিয়া! ফেলিয়াছে আর কতক জীর্ণভাবে আছে। 
ভৃতপুর্ব রাওলের পুত্র কুমার শ্রীরামচন্ত্র নম্বরী শর্মা কতক পঙ্কোদ্ধার 
করিয়া শ্রীকেদারকল্প (ভাষা টিকা সহিত) নামে একখানা হিন্দিতে 
বই ছাপাইয়াছেন। পুস্তকথান! খুব ভাল হইয়াছে । শঙ্করাচার্যয ষে 
(তোটকাচার্ধ্য গিরির হস্তে মঠাধ্যক্ষের ভার অর্পণ করিয়া! যান তাহার 
উত্তরাধিকারীগণ এই মঠের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই 
মঠের জন্ক যে প্রকার মি আছে এ প্রকার অপর তিন মঠে নাই। 
; বদ্দরিনারায়ণের ব্বিপুল সম্পত্তি, কিন্তু যাহাদের হস্তে এই সম্পত্তির ভার ' 
তাহার! নিজেদের নানা প্রকার ভোগ বিলাসে যথেচ্ছ! বায় করি! 
থাকেন, তাহার ফলে এই সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে অধাক্ষতা বিলুপ্ত হয়। 
পূর্বে সকল মঠ অপেক্ষ! জ্যোতির্মঠের অনেক নাম ছিল এখন যদিও 
জ্যোতিম্মঠের অনেক নাম কিন্তু কার্যে কিছুই নাই। শক্করাচাধ্যের 
প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষীঙ্বর শিব আছেন বটে, কিন্তু তাহার নামমাত্র পৃজ। 
হুইয়। থাকে ;) আর ভোগের ত কথাই নাই। যে সামান্ত দেবোত্তর 
সম্পত্তি আছে তাহাতে পুজারীর অতি কষ্টে জীবিক! নির্বাহ হইয়া 
থাকে! রাওল সাছেব তাহা গ্রেখেন না। এখানে মোহম্তকে রাওল 
বলিয়৷ থাকে । শক্করাচার্য এ প্রকার নিয়ম করিয়া গিগ্কাছেন যে, বিনি 
রাওল হইবেন তিনি গ্রীপ্মের ছয়মাস বদরিকাশ্রমে খাকিয! শ্ীপ্রি৬ঠবদরি- 
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নারায়ণের পূজা করিবেন, আর শীতের সময় যখন উক্ত স্থান বরফে 
ঢাকিয়। যাইবে তখন জোশীমঠে থাঁকিয়। নারায়ণের পুজা করিবেন 
এবং এই জন্য বিস্তর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই নিয়ম 
এখনও পালন হইতেছে কিন্তু সকলই শ্রীত্রষ্ট হইয়া গিম্াছে। এখন 
ত্রিবাস্থুর অথবা! মহীশুরের রাজ দরবার হইতে রাওল নিযুক্ত হইয়! 
থাকেন এবং তিহুরীর মহারাজা আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাস করিয়া 
থাকেন। বর্তমান রাওল সাহেব নম্ষুরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহার রক্ষিতা 
স্নাআছে এবং তাহার তিন পুন্ধ, তাহারা আলমোরাতে বিদ্যা শিক্ষা 
করিতেছে । কিস্ত এখন এ প্রকার নিয়ম হইয়াছে যে, যিনি রাওল 
হইবেন তাহাকে চিরব্রহ্গচর্ধ্যাবলম্বন করিতে হইবে। 

এখানে নৃনিংহ বদ্রীর এক হস্ত ক্রমশঃ কৃশ হইতেছে এবং যখন 
পড়িয়া যাইবে তখন বদরিকাশ্রমের রাস্তাও পাহাড় ভাঙ্গিয়! পড়িয়া 
বন্ধ হইয়া ষাইবে। তখন তবিষ্যবদ্্রী অথবা আদি বদ্রীতে বথারীতি 
ঘা হইবে। 
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--সনৎকুমার সংহিতা । 


কুমার শ্রীন্লামচন্ত্র নম্তুরী শন্মার পুস্তকের দোকানের সম্মুখে গাছ 
তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় সাধুজী সংবাদ দিলেন যে, 
নিকটবর্তী একখান। ধরে তিন জন মন্ক্যাসী আছেন। আমরা তখনই 
উঠিম্বা গেলাম, দেখিলাম তিন জনই প্রকৃত মন্গ্যাসী। একজন বাঙ্গালী, 
পর্বে তাহ্থার বাড়ী ছিল হুগলী গ্রিলায়। একজন মাত্রাী ও একজন 


৮৩ 
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গাড়োয়াল শ্রীনগরের অধিবাসী । একজন একট! লোহার তাওয়াতে 
কতটা জঙ্গলী শাক ও কয়েকটা আলু সিদ্ধ করিতেছেন, একজন 
ভিক্ষালব আট ছানিয়া রুটি প্রস্তত করিতেছেন। বাঙ্গালী স্ন্যাসীটা 
বলিলেন, ছুইবেলা আহার জোটে না--এক বেলা হইলেই যথেষ্ট । তিনি 
আরও বলিলেন যে, তীহারা কয়েক দিনের মধ্যেই তিব্বতের রান্তায় 
মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রা করিবেন এবং নেপালের ভিতর দিয় 
'প্রতাবত্রনন করিবেন। ইহাতে তাহাদের প্রায় দুই মাস সময লাগিবে। 
আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মানস সরোবরের রাস্তায় ভিক্ষা কোথায় 
পাইবেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন “ভগৰান যখন স্থষ্টি করিয়াছেন 
তখন তিনিই আহার যোগাইবেন। পিপীলিকার! যখন গৃহস্থের ঘরে থাকে 
তখন তাহারা চিনি গুড় প্রভৃতি খাইয়া! থাকে, কিন্ত এই হিমালয়ের মণো 
যত পিপীলিকা আছে তাহাদের আহার কে যোগাইয়। থাকে ? তথায় 
ত লোকে তাহাদের আহার দিয়া আইসে না? ভগবানই তাচাদের 
আহারের বন্দোবন্ত করিয়। রাখিয়াছেল।” এই তিন ভজন সন্যাসা, 
অনেক তীর্থ ভ্রমণ কাঁরয়াছেন, ভারতের সকল তীর্থই এই ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন কখনও ত.এনে থাকেন নাই। 
সিদ্ধ মাপুরুষ কোথাও আছেন কি না জিজ্ঞাহ। করাতে তিনি বলিলেন, 
একজন গঙ্গোন্তরীর উপরে, আর একজন যখুনোকবীর উপরে আছেন। 
তথায় সাধারণ মন্ুষ্যের যাওয়া অসাধ্য । | 

এই সঙ্াসীদের হৃদয়ে দর বিশ্বাদ ও ভগবানে ভক্তির জোর আছে 
তাই তাহারা লোকের অপাধ্যও সাধন করিতে পারেন। আমরা সংসারী. 
আমাদের সে প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি কোথায় ? তাহারা জঙ্গলী শাক ও 
মোট! আটার কুটি খাইয়াই নান! স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহার! 
শারীরিক সুখ চান-না, তাহার! চান মনের সুখ শান্তি। সংসারী মানব 








জোশীমঠ--( জ্যোতির্ঠ ) ১৯৫ 
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পিসি 


তোমর! ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণস্থায়ী সুখের বোঝা মন্তকে লইয়া! কয়দিনের 
জল্প কেবল “আমার” এক্আমার” বলিয়া ঘুরিয়। বেড়াইতেছ ? সংসারে 
ত্রিতাপের জ্বাল! জুড়াইতে হইলে এই সন্নযাসীদের অনুসরণ কর। 
সংসারদপ মরুভূমিতে হৃদয় গুফ হইয়! গেলে, সংসারের বাধাবিদ্ধে হৃদয় 
দগ্ধ হইতে থাকিলে, ভগবানের শরণাপন্ন হও। দেখিবে হৃদয়ে কত 
শক্তি পাও। মানব শক্তির আশা ত্যাগ কর। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস 
কর, প্রাণ সাহুসবন্ধ কর, মনকে ভক্তিন্নোতে ভাসাইয়| দাও, দেখিবে 
তোমার বহু জন্মার্ডিচিত, কম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক, 
'আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ বাশি কোথায় অস্তহিত হইয়া যাইবে 
এবং প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ে এক উৎকট আবেগ আকাঙ্কা 
জাগবিতি তইয়া উঠিসে। তখন আর স্বার্থের প্ররোচনায় অন্তের মুখের 
গ্রাস কাঁড়িয় লইয়া! নিজের উদর পূরণ করিতে চাহিবে না । 

আনার সাধু ত ষ্ঠাতাদেব কথা গুনিয়। আর আমাদের সহিত 
' যাইতে চান না । আমি ক্টাহাকে বলিলাম, "আপনি কোথায় যাইবেন ? 
আপনার কর্ম্নবন্ধন শিথিল ভইয়! আসিলে নিজেই রাস্তা দেখিয়৷ নিবেন, 
তখন আর অপরের সাহাধ্া দরকার হইবে না । আপনি বদরীনারায়ণ 
দর্শন না করিয়! কোথাও যাইতে পারিবেন না।” সাধুজী তখন 
তাহাদিগকে বলিলেন “আপনারা যদি ৫1৬ দিন অপেক্ষা করেন তবে 
বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিয়া আমি ফিরিয়া আসিব এবং 
আপনাদের সঙ্গে মানস-সরোবর যাত্র! করিব।” কিন্তু সাধুজী এই 
সময়ের মধো আর ফিরিতে পারেন নাই এবং তাহার মানস-সরোবর 
যাআ্জাও কয় নাই। 

জোশীমঠ হইতে একটা রাস্তা ধাউলী নদীর তীর দিয়া নিতিপাস 
নামক গিরিসঙ্কট পর্যন্ত গিয়াছে, ইহা এখান ইছতে ৫৮ মাইল দূর, 


১৯৬ কেদার- ব্দরি পরিভ্রমণ 


এসপি টিটি উিপাসিিলিলীাস্পিি পাপা পিটিশ সিসি ৮০০৯ সত শি ০ সস 


এবং নুর রক দি উদ ভরি পরীর 
 অন্ততম এবং এই রাস্তায় এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্তিত। 
৯ মাইল দূরে ঢাকতপোবন নামে একটা ছোট গ্রাম আছে, তথায় 
কতকগুলি উদ্ণকুণ্ড ও ভাঙ্গা মন্দির আছে। পরে আরও ৪ মাইল 
ব্যবধানে স্থচৈ গ্রামে ভবিষ্যবদ্রীর মন্দির আছে। কলির প্রাবলো 
যখন নরও নারায়ণ নামক অলকানন্দার উত্তর তীরস্তক পর্বতদ্বয় 
মিলিত হইয়া! বদরীনারায়নের রাশ্ত| বন্ধ হইয়া যাইবে, ভথন এই 
ভবিষ্যবন্্রীই প্রধান তীর্থস্থান ভইবে। ভোশীমঠ হইতে জৈলঙ্গমঠ 
৫০1১০ মাইল দুরে । এরান্তায় আরও অনেক তার্থ আছে__সুক্তিনাথ, 
গগুকী নদী প্রভৃতি । এই নিতিপাল হইয়া তিব্বতের অন্তর্গত 
মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্বত গমন করা যায়। 

তিব্বতের রাস্তায় চামরা গরু দেখিতে পাওয়া যার এবং এই 
রাস্তায় ছাগলের উপরে মাল বহন করা হইয়া থাকে । 


জোশীমঠ হইতে বদরিকা শ্রম ১৯ মাইল 


আমরা আর দেরী না করিয়া রওনা হইক | জোশীমঠ হইতে 
বিষুপ্রয়াগ পর্ধান্ত ২ মাইল রাস্ত! খাড়া উত্রাই। বিষুগঙ্গার উপর 
যে লৌহ নির্রিত সেতু ছিল তাহ। বস্তায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । এখন 
দড়ির ঝোলা আছে কিন্তু তাহার উপর দিয়া পার হওয়া অত্যন্ত 
বিপদজনক । এই ঝোলার নিকটে আবার একটা কাটের সেতু করিয়! 
দেওয়া! হইয়াছে বিষুঃগঙ্গার মধাস্থলে একট! প্রকাণ্ড প্রস্তরের উত্তয় পারে 
কাষ্ঠ ফেলিয়া ছোট ছোট ডালপালা বীধিষ্ কোনও প্রকারে সেতু 
করিয়াছে । আমরা ইছার উপর দিয়াই পার হইলাম। | 


১৯৭ 
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বিঞুপ্রয়াগ 


এখানে পৌহুছিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী একখানি জরাজীর্ণ ঘরে 
রন্ধনের জোগাত করিতেছেন। প্রমথ বাবুরা অপেক্ষাকৃত একটু ৃ্‌ 
ভাল স্থানে একটা ঘরের বারোন্দায় রান্নার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ৃ 
সাধুীকে এত পেরাতে পৌনুছিতে দেখিয়া তিনি ত তাহার উপর 
অতান্ত অসঙ্থুট হইলেন এবং আমার সঙ্গে ধেন তিনি রাস্তায় বৃথা সময় 
না কাটান তাহা বলিয়া শিলেন। সাধুজ্ী শ্তাহার কথাগুলি বিনা ৃ 
বাকাব্যয়ে গলাধ করিয়া ফেলিলেন। এ স্থানে একথানা মিঠাইর 1 
দোকান আর একখানা আট! ভাইলের দোকান আছে অপর কোন ৃ 
গৃভ নাই । আব দাত্রীরাও কেহ এখানে রাত্রি বাস করে না। এ 

বিসুতপ্রণাগ বদরিকাশ্রম মঙাতার্থে প্রবেশের দ্বার শ্বরূপ। বিষ্ুগঙ্গ। ূ 
৪ অলকানন্দার সঙ্গমস্থলের নাম খিষুওপ্রয্নাগ । এই ছুই গঙ্গার সঙ্গম- 
স্থলের উপরে উচ্চ প্রস্তরময় স্থানে একটী ছোট মন্দির, তথায় বিষণ ও 
লঙ্গ্ষীদেবীর মুষ্টি আছে। মন্দির হইতে ছোট ছোট সিড়ি পাহাড় 
কাটিয়। সঙ্গমস্তপ পর্যন্ত ইন্দোরর রাণী নিন্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 
সঙ্গমস্থলে সান করিবার জন্য সিঁড়ির ছইধারে ছুইটী লৌহনির্িত, 
শিকল আছে। এখানে স্নান করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ, 
হয়। এই সিঁড়ির শেষ সীমা ঠিক সঙ্গমস্থলে না হইয়া একধারে 
অপকানন্দার পারেই শেষ হইয়াছে । জলের কি ভীষণ তরঙ্গ, উভয় 
নদী পর্বত মধ্যস্থ সক্কীর্ণ রাস্ত। দিয়! ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতেছে 
এবং মধ্ো মধ্যে প্রস্তরথণ্ডে ধাক্কা লাগিষ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িতেছে। আমার মনে হইল বিঞ্ুপ্রয়াগ অপেক্ষা কু প্রয়াগের 
জলের বেগ ভীষণ হইতে ভীষণতর। আমি ঘটি দিয়া জল উঠাইয়! 


১৯৮ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 


জাপা পিপিপি শাপলা সাপ সিশাপিপিশপাশতিসপিপপীিপপাশিপাশিপাপীপিপাপিপাপাস্পিপাপিসটাসিবাসিি 


মান করিলাম। প্রমথ বাবু কিন্ত কোমর জলে নামিয্না এক হস্তে শিকল 
ও অপর হস্তে ঘাট-পুরোছিতকে ধরিয়া শ্লান করিলেন । জল এন্ড 
ঠাণ্ডা যে গায় দিলেই কন্‌ কন্‌ করিয়া উঠে। শান্তিকে আর দ্ধান 
করাইলাম না, কারণ তাহার গত কল্য জর হইয়াছিল। সঙ্গমস্থলের 
জল ঘটিতে করিয়া নিয়া তাঁহার মস্তকে স্পর্শ করাইলাম। যে প্রকার 
সন্কীর্ণ সিড়ি ও জলের বেগ তাহাতে আমার বোধ হয় নাঁযে সকল 
াত্রীরাই এত নিয়ে না'ময়! এই শ্রোত বেগে ম্বান করিতে সাহস করে । 
আমরা তর্পণ ক্রিয়া সমাপন পূর্বক উপরে উঠিলাম এবং বিষু দর্শন 
কিয়! চটির ভঙ্গ গৃহে আঠারাদির বন্দোবস্ত করণরলাম। পাকের জন্গ 
 ঝরণার জল ব্যবহার করিলাম। গঙ্গার জল এত ঘোল৷ যে থাওয' 
. ধায় না। আমর! মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনাস্তথে পুনরায় রাস্তা চলিতে 
আরম্ভ কর্িলাম। 

বিধুঃপ্রয়াগ হইতে চতুদ্দিগের দৃশ্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর । এখান হহতে 
রাস্তা অত্যন্ত কঠিন। যেমন কেদারনাথের রাস্তা গৌরীকুণ্ত হইতে কঠিন 
সেই প্রকার বদরিকাশ্রমের রাস্তা বিঞুপ্রয়াগ হইতে কঠিন। নিতি- 
পাসের জন্ত গবর্ণমেণ্টের রাস্তা জোশীমঠে শেষ হইয়া কাজেহ এ দিকে 
আর তাহাদের বড় একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ৮11 এখান হইতে 
বদরিকাশ্রম পর্যযগ্ত রাস্তা রাগুল সাহেবের বায়ে মেরামত হইয়! থাকে, 
তবে গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ পরিদশন করিয়া থাকে । 
পর্বতের চালু গাত্র দিয়া পাহাড় কাটিয়। রাস্তা নির্মাণ হইক়াছে। দুই 
ধারে অনভ্রতভেদী পর্বতমালা, রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর, মধ্যে মধ্যে ছোট বড় 
প্রস্তর থণ্ড পড়িয়া আছে । পাহাড়ের গার গত পাতা ছাড়া কোন 
ৰড় বৃক্ষ নাই। পর্বতোপরি প্রকাণ্ড শিলা থণ্ড মধ্যে মধ্যে নিযে 
গড়াইয়া পতিত হয়। আমাদের সন্মথে এ প্রকার এক খণ্ড শ্রিল 


বদরিকা শ্রমের রাস্তায় ১৯৯ 


পোপ শাপলা পাসিপাস্পপিশিশ্লাসটাসসপাটপাসিপাসিপাি সপ পিপাসা 
ে্পাগিগা লী 





পি 


পতিত হইয়াছিল তাগ্যে সড়িয়া গিয়াছিলাম নচে২ আর রক্ষা 
[ছল না। ূ 

ক্বলতেীড়1- চট বিষুপ্র্মাগ হইতে ১ মাইল। দেখিলাম ইহা 
শৃন্ঠ পড়িয়। আছে। পরে আরও প্রায় অদ্ধ মাইল যাইয়! অলকানন্দার 
উপরে একটী লৌহ নির্মিত সেতু পার হইলাম। এখান হইতে 
অলকানন্দার দক্ষিণ তীর দিয়! রাস্ত! অল্প অল্প চড়াই, এবং অপরিসর । 
সেতু পার হওয়ার পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল আমর! ভিজিতে ভিজিতে 
কিছু দুরে যাইয়া! একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলাম । এ রাস্তায় 
দেখিলাম আরও করেকপ্টী গুহা আছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তা খুবই সঙ্কীর্ণ। 
একধারে গগনভেদী পব্ধত অপরধারে বহু নিম্পে অলকানন্দা। আমরা 
আরও অগ্রসর হহ্য়া দেখি প্রমথ বাবুর মাতার ঝাপানওয়ালার! 
এক স্থানে বসিষ্মা তামাক খাইতেছে, কৃষ্জাও তাহাদের দেখাদেখি 
তথায় বাঁদয়া গেশ, আমি আর দেরী না করিয়া অগ্রবত্তী হইলাম। 
* শাণ্ত ও কন্তার সঙ্গে বাঁদয়া থাকিল। 

হাটি চটি--আজ আমি সকলের পুর্কেই ঘাট চটিতে পৌহুছিয়া 
র['ত্র বাসের জগ্ত ঘর ঠিক কাঁরয়া নিলাম। পরে একে একে সঞ্চলেই 
আসিগেন, কৃষ্ণা ও শান্তি আর আদে না। মনটা বড়ই উদ্বিত্ন হইল। 
মনে হইতে লাগিল ফিরিয়া! যাই, শাস্তিকে দেখিয়া আমি, এই প্রকার 
উদ্বেগ চিত্তে রাস্তার দ্িগে চাহিয়া আছি এমন সময় দেখি কুষ্ণ। 
আদিতেছে। প্রাণট। ঠাণ্ডা হইল। 

শাস্তি বলিল "কৃষ্ণা তাহার লাঠি দ্বারা আমাকে গুত| মারয়াছে।” 
রুষ্ণাকে ডাকি! জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। 

শান্তি কখনও এ প্রকার নাপিষ করে নাই। কুষ্ণার উপর বড়ই 
রাগ হইল, তাহাকে অনেক গালাগালি করিলাম, প্রমথ বাবু আমাকে 


২০০ কেদার-বদরি পরিজমণ 


স্পা শতিপিসাস্পিসশিশ্শিপশাটীটিিদিিিত 


থামাইয়। দিলেন নচেৎ আরও নেক হইয়া যাইত। একজন 
দোকানদার বলিল যে বদরীনারায়ণ যাইয়া ইহাকে পুলিশে দেওয়া 
উচিৎ । কিন্তু আমি আর তাহা করি নাই। 

এই চটিতে ৪1৫ থানা ধর আছে কিন্তু সবই খালি পড়িয়া আছে। 
অলকানন্দার তারে একটুকু সমতল স্থানে অবাস্থিত। 

একজন মাত্র দোকানদার । এখানে একখানা শিলাজতুর 
দোকান আছে। পদোকানদারের বাড়ী আলমোরা, শান্রই সে দেশে 
চলিয়া যাইবে । এখানে এক সের শিলাজতু ক্রয় করিলাম। হা 
পর্বত গাত্রের এক প্রকার রস এবং অত্যন্ত পুট্টিকর। অনেক 
পরিশ্রমে ইহা সংগ্রহ করিতে হুয়। হিমালয়ের রান্তার মধো মধ্যে 
পার্বত্য গুঁধধ, শিকড় ইত্যাদি বিক্রয় হইরা থাকে । এই বিশাল 
পর্বত গাত্রে কত মৃত সঞ্জীবনী তুল্য ওধধ রহিয়াছে কে শাহার 
ইয়ত্বা করিবে। শিলাজতু হিমালয়ের অনেক চটিতে পাওয়া যায়। 

রাত্রিতে আহারাদি করিয়। শুইয্না পড়িলাম। বলদোড়া হইতে, 
ঘাট চটি ৩ মাইল। জোশীমঠ হইতে বদরিকাশ্রম পর্যযস্ত মাইল 
পোষ্ট নাই। 


৩০ দিবস, ২৬ আধাঢ় 


বিষুগ্রয়াগ হইতে ঘাট চটি পধ্যস্ত কোনও জন-প্রাণীর সাক্ষাৎ 
পাই নাই__ রাস্তা! খুবই কঠিন কোনও লোকালয় নাই, কেবল আকাশ 
ভেদী পর্বত মালা রাস্তার ছুই ধারে দীড়াইয়। আছে। অলকানন্দার 
অপর পার হইতে ঠিক খাড়া পাহাড় উঠিয়্াছে। এসব পাছাড় এ 
প্রকার গম্ভীর ভাবে দীড়াইপ়া আছে যে দেখিলেই প্রাণে ভর ও 
বিশ্বয়ের সঞ্চার হয়। এখান হইতে হনুমান চটি পর্যন্ত অলকনন্দার 


পাকে ২০১ 


অশ্ান্পাসপাপপাশিপাটিপাটিপাসিশসিপাসি পিটিশ পিছলা ১০ পা পিল 


বাম ম তীরের পর্বত গুলির চূড়া অনা পর্বতের তয় । নছে। মাথা 
গুলি সকলই চোথা ফেন ভীষণারুতি শিবলিঙ্গ গুলি দীড়াইয়! আছে। 

ঘাট চটি হইতে পাুকেশ্বর পর্য্যন্ত বেশী চড়াই উত্রাই নাই। 
অলকানন্দার পার দিয়া রাস্তা, মধো মধ্যে বিস্তর ডাটার ক্ষেত। কিছু 
দুরে হান ভডজ্মগ্ডী ও তোন্কপাীল তীরে যাওয়ার রাস্তা । 
অলকানন্দার উপর দিয়া একটি কাষ্ঠ সেতু পার হইয়া ফাইতে হয়। 
পাহাড়ী লোক ও ম্মাতার্ধ্য বস্তু সঙ্গে লইয়া! যাইতে হয় । আমারা আর 
তথায় যাই নাই । 


পাগু,কেস্বর 


ঘাট চটি হইতে এস্থান ২ মাইল। এথানে আনেক গুল চটির 
ঘর আছে কিন্ক সব শৃগ্ঠ পড়িঘ্া আছে। আমর! আর বিলম্ব না 
করিয়া মন্দিরে প্রদেশ করিলাম | দুইটা মন্দির পাশাপাশি। প্রথমে 
আমরা যোগবদ্রীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বদ্রীনারার়ণ দর্শন করিলাম। 
এই মূর্তি অই্ট ধাতু নিশ্মিত। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে এই 
বদ্রীনারায়ণের মূর্তি প্রথমে পিতামহ ত্রন্ধা ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন পরে 
ইন্দ্র আবাব যুধিষ্টিরকে দিয্লাছিলেন। পাগুবেরা স্বার্গারোহণের সময় 
এখানে এই মুত্ি স্থাপন করিয়া যান । 

এই মৃত্িটা অত্যন্ত স্থন্দর এবং তাহার সন্থে অনেক গুলি 
শালগ্রাম শ্রিলা রক্ষিত হইয়াছে। পুক্ররীকে অনুরোধ করাতে ভিনি 
ভগবানের নির্বাণ মূর্তি দেখাইলেন পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়। 
বাহ্থদেবের মন্দিরে ঢুকিলাম। বাহ্থদেবের মৃত্তিও ধাতু নির্ষিত। 
পাতিয়ালার মহারাজ! ৪৫ বৎসর পুর্বে এই মন্দির নিশ্মীণ করিয়া 
দিয়াছিলেন। উত্তর মন্দিরই অত্যন্ত প্রাচীন বোধ হুইল। মন্দিরের 


২০২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


৬ টিপিপি পাশপাশি শশিপাশিপাপীপাস্পাশীিটি পপি শািশপাস্পীপিশাাশিশিিশোশািশীশ শত 


মধ্যে কতকগুলি তাত্র ফলক আছে এবং ঘোগবন্তরীর মন্দিরের বাহিরে 
চত্বরের মধ্যে একখানা বৃহৎ তাত্র ফলক আছে। এই প্রকার প্রকাশ 
যে এই ফলক গুলিতে ভূমি দান সংক্রান্ত কিছু লিখিত আছে। কেহ 
পড়িতে পারে না। এইস্থানে পাত্রাজা তপস্তা করিয়াছিলেন বলিয়া 
পাুঁকেশ্বর নাম হইগাছে এবং এখানেই পঞ্চ পাগুবের জন্ম হইয়াছিল 
বলিষা প্রকাশ। এখানে কালীকম্ঘলী. বাবার ধন্মশাল আছে, তথায় 
সদাত্রতের বন্দোবস্ত আছে। নিকটে রাস্তার পার্খে একখান' ক্ষুদ্র 
গ্রাম। এখান হইতে প্রায় অন্ধ মাইল দুরে, স্পেজন্বাল্। নামক 
একটী জলক্রোত আছে। ইচার উপর সেতু নাই। এখানে 
একটী উচ্চ স্থানে সরকারী বাংলা আছে। কিঞ্চিং বাবধানে শেখ 
নাগের একটী মন্দির, রীম! মহারাজের ধশ্দ-শালা, এবং আরও ২৩ খান! 
ঘর আছে কিন্তু সবই শূন্য পড়িয়া আছে। আমি শাস্তিকে নিয়া এই 
শেষধারার পারে বিমা কিছু জলযোগ করিয়া নিলাম বাম ধারে 
পর্বত গাত্রে ছুইটী গুহা মাছে। পরে জানিয়াছিপাম মৌনী বাবা, 
শীতের সময় এস্থানে অবস্থান করেন ২॥ মাইল দূরবন্তী রাম বাগাড় 
চটিতে পৌহুছির! মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পাদন করি । 

শ্রাহ্ম জাগাড এখানে আমর কালীকম্বলী বাবার ধর্ম- 
শালার বারেন্দায় রান্নার জোগাড় করিলাম। এই ঘর খানা এক তাল! । 
কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোই্ আছে এবং সমুখে বিস্তুত বারেন্দা। কয়েক 
থানা চটির ঘর ও আছে। এখানে আমরা এক টাকা সেরে চাউল 
খরিদ করিলাঁম। চটিতে একটী পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। চটি 
সমতল স্থানে অবস্থিত এবং ধর্দ্শালার ঘরটা ঠিক আঅলকানন্দার তীরে। 
অপর পারে একটী প্রকাণ্ড পর্ধং নদী হইতে প্রায় ২** ফিট উচ্চ 
ঠিক থাড়! ভাবে দুর্ভেন্ধ প্রাচীরের সায় গম্ভীর তাবে দাড়াহয়! আছে। 


বদ্ররিকা শ্রমের রাস্তায় ২০৩. 


শী পিশীশাীপিশাাপাশশিশীশািপোশাাাািাশািািিশশিশাািশীিিিশিিশীশীশসিিিিশিশীশীসিপিশাপাশিপাশাশািটিশী 
সসপশপপপীপিশপ সপ 


আমরা বসিয়া আছি এমন সমম্ন দেখি একটা পাহাড়ী রমণী ক্রন্দন 
করিতে করিতে ধন্মশালার সমুখ দিয়া যাইতেছে । তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করাতে অবগত হইলাম যে তাহার একটী মহিষ হারাইয়া গিরাছে, 
যদি না পাওয়া যায় তবে পর্বতে ভল্লকে মারিয়া ফেলিবে। এখানে 
তল্নকে গরু, মহিষ মারিয়া ফেলে। প্রার় এক ঘণ্টা পরে দেখিলাম 
সে তাহার শ্বামীর সহিত মহিষ নিয়া ফিরিয়া যাইতেছে । মহিষট 
জঙ্গলে ভারাইয়া গিযাছিল এবং বিস্তর অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। 

ধশ্ম-শালার প্রকাণ্ড বারেন্দাম্স এক ধারে ব্আমাদের এবং অপর 
ধারে প্রমথ বাবুদ্দের রান্না হইতেছে এমন সময় দেখি একজন প্পুর বিয়া” 
তথায় ডুকিয়া প্রমথ বাবুদের দিগে যাইতেছে । সাধুজী তখনই বাধা 
দিলেন কিন্ত তাহাব কথা কে শোনে, মে লোকটী বল পুর্বক সেই 
ধারে যাইবেই কিছুতেই কণা মানে না তখন তাহার হিত বচমা ও 
ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হইল। পুরবিয়া ত ক্রোধে অগ্নি শর্মা হইয়া 
আম্ফালন মারম্ত গ্রল, কেন সে ধন্শালার যত্র তত্র যাইতে পারিবে 
না। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তাহাকে 
আমার নিকট বসাইম়া তামাক সেবন করিতে বলিলাম তখন তাহার 
রাগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল কিন্ত সে সাধুজীকে অভিসম্পাৎ করিতে 
ছাড়িল না। অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানের লোককে “পুরবিয়া” 
বলে। এই গোকটির এক হস্ত নাই। সাঁধুজী বলিলেন যে এক 
হাতেই এত যদি দুই হাত থাকিত তবে ত আজ খুনাখুনী হইয়! যাইত। 
সে বদ্রিনারার়ণ দর্শন করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সঙ্গে একখানা 
কম্বল মাত্র সম্বল, আর কিছুই নাই। 

ছুই ছিলমূ তামাক শেষ করিয়া মে আস্তে আস্তে পৃষ্ঠ পরিদর্শন 
করিল। আমরাও হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। 


২০৪ কেছার- বদরি পরিভ্রমণ 


পিপিপি পালা পাপা স্পা সাবাস স্পা্পা সপে ০, 


ঘাট চটি হইতে এ পর্যন্ত রাস্তা মন্দ নয়, প্রা সমভল তবে শে 
ধারার পরে কিছু স্থান অল্প অল্প চড়াই। শাস্তির আর জর নাই 
মধ্যাহ্ম ভোজনের পর আমর! জবার জগ্রসর হইতে লাগিলাম কিছু 
দুরে যাইয়া অলকানন্দার উপর দিয়! লৌহ নির্মিত ঝুলান সেতু পাঃ 
হইলাম । ইহার পর রাস্তা খারাপ ও নিবিড় জঙ্গল। মধো মধে 
চড়াই ও আছে। হনুমান চটি হইতে আজ মাইল বাবধান াকিতে 
আার চড়াই উঠ্ভিতে হয়। এবার এক একটা বুহত প্রস্তরের উপর 
দিয়া রাস্তা । ঘ্ুত গঙ্গা নামক একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইয়। 5২ 
উপস্থিত হইলাম । স্বুত গঙ্গা আঅলকানন্দায় মিলিত হইয়ছে। এ॥ 
নদীর জলই সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে । চটি হইতে অলকানন। 
বহু নিয়ে। 

হন্রমান চি 

আমরা সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে বদরিকাশ্রমের রাস্তার শেষ চটি 
আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। কালীকম্বলী বাবার ধর্মাশালার ভ্বিতলেশ 
বারেন্দার় আশ্রষ় নিলাম । এখানে দেখিলাম দুই খানা মিঠাই এর 
দোকান আছে তথায় গরম পুরী পাওফ শায়। দোকানদার পুর 
তাজিতেছে, আমরা তাতার জন্ঞ অর্ডার ছিলাম । দোকানে লাঁডড় £ 
পেয়ারা পাওয়া যায়। এখানে আরও ৪1৫ খানা ঘর, একখান! শিলাজতু। 
দোকান, এবং ক্বগুমানজীর মন্দির আছে। মন্দিরে হম্ুমানলীর 
এক প্রস্থরের বুহৎ মৃষ্ঠি । দ্বত গঙ্গার উপর কাষ্ঠের সেতু আছে। হনুমাঃ 
চটির দক্ষিণ ধারে যে পর্বত আছে তথায় মভারাজ মরুৎ দেবভাগ' 
সভিত এক বুভৎ বজ্ঞ করিয়াছিলেন । যজ্ঞের স্থানটা পথি-পার্থে একট 
সামান্য উচ্চ স্তানে গৃহের মধ্ো স্থানীয় লোকেরা দেখাইয়া থাকে 
এথানে হোম করিতে ধাত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া! থাকে । 


 বদরিকাশ্রমের রাস্তায় ২৭৫ 


54887685858 পরি সপ মিল ৯ পিস লোপা পাপা পাল লা লা শান 


পাগ্ারা বলেন যে পাহাড়ের অনেক হান : থনন মস করিলে এখনও 
দগ্ধ যব ও তিলের অঙ্গার পাওয়া যায়। এই চটির পার্থাস্কত পাহাড়ে 
ষষ্ট সহআ বৈথানস মুনি দিগের আশ্রম ছিল। চটিতে পৌনুছিষার 
পূর্বে দেখিলাম একটা পার্বত্য রাস্ত। উচ্চ পাহাড়ের দিকে গিয়াছে । 
কোথায় গিয়াছে তাহা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই 
নাই | চড়াই উঠিতে উঠিতে শরীর এত ক্লান্ত হইয়া! পড়ে যে কাহারও 
সহিত কথা বাঁলতে ইচ্ছা করে না। স্কন্দ-পুরাঁণ মতে ইহা! বৈথানস তীর্থ । 

ব্দারকাশ্রমের দক্ষিণে গন্ধ-মাদন পর্বত। হম্গমানের সহিত এই 
পর্বতের যে কত নিকট দমবন্ধ তা রানায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। 
গন্ধ-মাদন পর্বত উত্তোলন করিবার সময় অনেক প্রস্তর খাসিয়া 
পাঁড়য়াছিল এবং এই জগ্তই বোধ হয় পর্ধতের বড় ৰড় প্রস্তর সকল 
১টির নিকটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। বড় বড় প্রস্তর সকল এ ভাবে 
পড়া থাকিতে আর কোথাও দেখি নাই। সম্ভবতঃ এই জন্তই এই 
চটির লাম হনুমান চটি হইয়াছে। 

রাবিতে খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাংগল সেজন্থ বারেন্দার সামনে 
কম্বল টানাইয়৷ দ্রিলাম। সাধুদী ও আমাদের নিকটে শয়ন করিলেন। 
তিনি আজ অত্যান্ত ক্লাস্ত হুইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রিতে নিকটস্থ পর্বত- 
মালা কুয়াসায্ আচ্ছন্ন থাকাতে বেশ শীত অনুভব করিতেছি। 





৩১ দিবস, ২৭ আষাঢ়, সোমবার 


প্রতাষে শ্টার সময় রওনা হইলাম। গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল 
এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পাগডার গোমস্তা বলিলেন যে ৯টার মধ্যে 
বদরিকাশ্রম পৌছুছিতে হইবে কারণ দেরী হইলে নারায়ণের মন্দিরের 
দরজ] বন্ধ হইয়া! যাইবে এবং আমাদের আর সকালে নারায়ণ দর্শন 


২০৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


্শিশাশিপীশপাশ সপসপীশািপিশশিপাশণা শিপশাশাশিশীশিীশীশিশাা্পাটিটিশী্পাশীশিশোশিপািপিসিিউিলাইও 
শত 


ঘটিবে না। আমত্রাও তাড়াতাড়ি হাটিতে লাগিলাম। চটি হইতে 
প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে আমরা একটী কাষ্ঠের সেতুর উপর দিয়া 
অলকানন্দা পার হইয়! দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতে লাগিলাম । আবার কিছু 
বাবধানে পুনরায় লৌহ নির্মিত সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা পার হইয়া 
বাম তীর দিয়! চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধো অনেক গুলি 
ঝরণ! দেখিলাম । 

বিষুগপ্রয়াগ হইতে আমর! বরাবরই গিরি সঙ্কটের মধা দিয়া 
চলিতেছি। 

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি কাশী নরোশর ম্যানেজার বাহার 
একখানা ডাণ্ডীতে বদরিকাশ্রম হইতে প্রতাবর্তন করিতেছেন। 
সাধারণতঃ চারি জন লোকে ডাণ্ডী বহন করিয়া থাকে কিন্তু এস্লে 
৮ক্তন লোকে তীহাকে বন করিয়া যাইতেছে এবং আরও ৮ জন 
লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে । একদল পরিশ্রীন্চ হই পর দল বহন 
করিবে । আমি ক্টাহাকে শ্জয় বদরি বিশাল জালজীকা জয়” বলিয়া” 
সম্ভাষণ করিলাম কিন্তু হিনি একবার ভ্রুক্ষেপ ক্ণালেন না এবং মাথা 
তুলিয়া গরীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ন আর ভিনি কেনই 
বা! করিবেন? তিনি কাশী নরেশের ম্যানেজার অর্থের অভাব নাই। 
৮ জন লোকে তাহাকে বহন করিয়: নিয়! যাইতেছে আর আমি 
মলিন বেশে পদ্দব্রজে চলিয়া এবং হষ্টি ভর করিয়া মধো মধো 
বিশ্রাম করিতেছি । কাহার সঙ্গে কিসের তুলনা ? রাজা আর ভিধারী। 

কলি চরের মনে করে ধর্ম এখন অর্থ, বিবেক এখন স্থার্থ। ভিনি 
ষে ভূঙ্বর্গের নারায়ণ ঈর্শম করিতে আসিয়াছিলেন, ধাহার জন্য তিনিও 
অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন এবং যে নারায়পণকে দর্শন করিয়া! তিনি- 
মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সেই নারায়ণের নিকট তিনি আমি সমান, 


না 


বদরিকাশ্রমের রাস্তায় ২০৭ 


লাশটি িসিশশশাশাশাশিশীিশিশিীশািশিশািটিপিশশিশিিিশাতীশ 


তাচার নিকট ধনী, নির্ধনী সকলই সমান, তাহার নিকট অর্থের গৌরব 
নাই । দীন বাক্তি যদি চিরদিন দঃখেই কাটাইত, রোগী যদি বরাবরই 
রোগ ভোগ করিত, আলোক বা অন্ধকার যদি সম ভাবেই পৃথিবী 
ব্যাপিয়া থাকিত, যৌবন যদি বার্ধক্যে পরিণত না হইত তবে কে 
জানে জগৎ চলিত কিন|? আমরা প্রতি মুহূর্তে ভগবানের রাজ্যে 
কত পরিবর্তন দেখিতেছি তবুও আমাদের চক্ষুর পরদ। খোলে না, 
তবুও আমরা সংসারের প্রহেলিক! বুঝিতে পারি না। 

হনুমান চট হইতে বদরিকাশ্রম ৫ মাইল, ইহার মধ্ো প্রায় ৪ মাইল 
বাস্তাই চড়াই তবে কেদাঠ নাথের রাস্তার ন্যায় নতে এবং এই রাস্ত। 
চলিতে আমাদের বিশ্রাম করিতে হয় নাই। শরাব ক্লাস্ত হইলেও 
মন ক্লান্ত হয় নাই কেবলই মনে করিতেছি কতক্ষণে বদরীনারাযণ 
ন্শন করিব । মাতঠাকুরাণী আস্তে আস্তে চলিতেছেন এবং সকলের 
'পছনে পড়িয়া খছেন। 

রাস্তাতে একটা বেগবতী ঝরণা পার হইতে হইল। একখানা 
কাঁচ ফেলান ছিল কিন্তু বুষ্টিতে তাহা ধোয়াইয়! নিয়া গিফ়াছে। 
একগ্রন চৌকিদার বিয়া আছে সে সকলকে পার হওয়ার সময় সাহাধা 





করিতেছে । প্রমথ বাবুর বীপানওয়ালারা আমাদের মকলকেই 
একে একে পার করিঙ্ দিল । আরও কিছু দুর অগ্রসর হওয়ার পক্র 
আমাদের চড়াই এর রান্তা শেষ হইল। এখান হইতে রাস্তা সমতল 
এবং নারাঁয়ণের মন্দির এক মাইল ব্যবধান হইবে। এখান হইতে 
মন্দির দেখা যার কিন্তু আকাশ কুন্াটিকায় আচ্ছন্ন থুকাতে আমর! 
কিছুই দেখতে পারিলাম না। আমি এখানে উপস্থিত হইয়া দেখি 
প্রমথ বাবুর মাতার ঝাঁপানওয়ালার! ঝাঁপান মাটিতে রাখিয়া বুড়ীকে 
বলিতেছে “মাইজী হিফ1 উতার যাইয়্েশ কারণ এখান হইতে 


২০৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


এপস ৯. স্টিল পিপলস সস ৮ স্পা সপি সিসি সউাপাসিসিলাসিসপিসপিসপিসিপিসপিসপি সাসপিটি সাপ ্পিকসপাসপি সদ 5 সিসির স্পাসপি সাসিস পাপ 


সকলকেই বদরি কাশ্রমে হাটি যাইতে হয় কিন্তু তিনি আর কিছুতেই 
নামিলেন না। 

এখান হইতে বদরিকা শ্রমের দৃশ্ত অতি চমৎকার। ভীষণ পাহাড়ের 
পাদ দেশে একথান! ছৰি। সেই কথা! পরে বলিব। আমি শাস্তিকে 
নিয়া শীগ্র শীন্্ হাটিতে লাগিলাম | প্রথমে পাইলাম হাম্পাতাল, খানা, 
ও সরকারী ডাক বাংলা, পরে অলকানন্দ। পার হইলাম। অল্প ব্যবধানে 
আবার ধধি গঙ্গা পার হইয়! ৯টার সমন ব্দারিকাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। 
হনুমান চটি হইতে বদরিকা শ্রম পধ্যস্ত দুইটা কাঠের ও একটী লৌহ 
সেতু দিগ্না অলকানন্দা পার হইতে হয় এবং 'এই শেষোক্ত কান্ট সেতু 
ধষি গঙ্গার উপর । 





বদরিকা শ্রম 


ত্রিলোকের মধ্যে ছুলভ ব্দরিকাশম নামক মহাতীর্থে আজ 
সশরীরে উপস্থিত হইলাম। বহু বংসরের কল্পনা জল্পনা আজ. পরিপূর্ণ 
হইল। মনে যে কত আনন্দ ভাহা ব্যক্ত করার সধয নাই। কিন্ত 
একটা বিষয় যখনই মনে হয় তখনই হৃদয়ের অবসাদ আরম্ত হয়, মনের 
বল কমিয়া যার, সেই সুখ শ্মতি এখনও ভূতলের অতুল তীর্থ বদরিকা শ্রমে 
বসিয়া যখন মনে হয় তখন জদযের তন্ত্রী সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলে। তাহার স্সেছের পুন্তলী শান্তিকে বক্ষে করিরা দারুণ কষ্ট 
সহা করিতে করিতে আজ বদরিকাশ্রমে আসিযা উপস্থিত হইলাম । 
শোক তাপ দগ্ধ সংসারি লোকের পক্ষে হৃদয়ে শাস্তি ও পবিত্রত। 
শ্ানযন করিতে ও জালা যন্বণা নিবারণ করিতে তীর্থ ভ্রমণই পরম 
ওধধ আর বদরিকাশ্রমের মত তীর্থের ত কথাই নাই। 

ন কাশী ন তথা কাক্কী মথুরা ন্‌ তথা গর1। 
প্রয়াগশ্চ তথাযোধা। নাবস্তী কুরু জাঙ্গলম্‌ ॥ 

কাশী, কা্ী, মথুরা, গয্না, প্ররাগ, অযোধ্যা, অবস্তী ও কুরুক্ষেত্র 
তীথ বদরিকাশ্রম মহাতীর্থের স্টায় পুন্ত জনক নহে। 

পৃথিবীতে স্বর্গে ও রসাতলে বু বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরী তীর্থ 
সদৃশ তীর্থ আর হয় নাই ও হইবে না। 

আমি শাস্তিকে নিয়া আমাদের দলের সর্বাগ্রে বদরীনাথের 
পুরীতে প্রবেশ করিলাম! আমার মাতাঠাকুরাণীও আমাদের পশ্চাৎ 
আসিলেন। প্রমথ বাবুরা আরও পম্চাৎ ধীরে ধীরে আমিতেছেন 


২১৩ কেদাঁর- বদরি পরিভ্রমণ 


কারণ তাহার : বদ্ধ মাতাঠাকুরালী অলকাননদার সেতুর নিকট ব ঝাপান 
হইতে নামিয়াছেন এবং আস্তে আস্তে হাটিয়। মাসিজেছেন। অর্ধ 
প্রথমে দেখি একখানা বারেন্দায় একজন লোক একখানা খাতা লইয়। 
বসিয়! আছে, যাত্রীদের নাম ধাম লিখিয়া রাখে! আমাদের ও নাম ধাম 
লিখা হইল। আমরা বাজারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম । 
কুয়াসার় সমস্ত ঘর বাড়ী ঢাকিয়া রহিয়াছে । দূরের জিনিষ কিছুই 
দেখা যায় না। 

নারায়ণের মন্দির যে কোথার তাহা আর ঠিক করিতে পারি না? 
একজন লৌককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়। দিল সিধা চলিয়া গেলেই 
মন্দির পাওরা যাইবে । অল্প কিছু দূর গিয়!ই দেখি বাম বারে একটা 
উচ্চ স্থানে মন্দির । আমি সিড়ি দিয়া উঠি সিংহ দ্বার দিয়! মন্দির 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম । মন্দিরের দরজা তখনও খোল! ছিল, আঃ 
ক্ষণ-বিলম্ব ন। করিয়া তখনই ঢুকিরা পড়িলাম । 


আমার নারায়ণ দশন 


ভগবানের মন্দির তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে বারেনত 
ইহার তিন ধারে প্রশস্ত দরঙ্গা। দ্বিতীর ভাগের ' জার সম্মখে এক 
থানা কাঠ আডাশাডি ভাবে আছে। বাত্রীর ভীড় হইলে এই কা 
থুগুর নিকট দাড়াইয়! ভগবানকে দর্শন করিতে হয়। এই দরজ। 
পার হইয়া দ্বি্তীর ভাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং পরে আরও একটা 
দরজা পার হইয়া তৃতীয় ভাগে প্রবেশ কারতে হর ॥ তৃতীয় ভাগে 
বদ্রীবিশীল, বদরীনাথ বা বদরানারারণ পগ্মাসনে সমাধি মগ্ন। মুষ্টি 
কষ্চবর্ণ প্রস্তরে নির্ষিত। প্রায় ৩ ফিট উচ্চ। দক্ষিণে কুবের, ও 
নারদের মুষ্ঠি, বাম পার্থে নর ও নারায়ণের মূর্তি, এবং সন্মুথে উদ্ধব ও 


. বদরিকাশ্রাম ২৯১ 


শাপলা ৮ 


গরুড়ের উর সৃন্তি) ভগবানের মন্তকে স্রকচী রা মুকুট এবং গুকুটের মধ্য 
স্ছলে একখানা বৃহৎ হীরক ধক্‌ ধক করিয়া জলিতেছে ৷ মস্তকের উপর 
একটা স্বর্ণ ছত্র আছে। যে সিংহাসনে ভগবান ও অন্ান্ট সকল মূর্তি 
স্থাপিত তাহা রৌপ্য নির্িত এবং মূল্য প্রায় ৪০০০২ টাকা, মধ্য মধ্যে 
পদ্ম ফুলের স্তায় স্বর্ণের ফুল বসান আছে। 

আমর! দ্বিতীয় প্রকোষ্টে প্রবেশ করিরা অপূর্ব বিষণ মূর্তি দর্শন 
করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলাম । এই প্রকোষ্ঠটী ছোট দৈথ্যে 
২৪ ফিট ও প্রস্থে ১৮ ফিট। শান্তিকে বলিলাম ণ্শান্তি, নারায়ণ 
দর্শন করিয়া মানব জন্ম সার্থক কর--ভগবানকে প্রণাম কর ও হাত 
জোড় করিয়া দীড়াইঘ়া থাক।” আমরা নির্ণিমেধ নয়নে ভগবানকে 
দেখিতেছি এমন সময় একজন বৃদ্ধা হাপাইতে হাপাইতে নারারণের 
মন্দিরের বাবেন্দার প্রবেশ করিরা বলিল “কাহা মেরি বৈকুষ্ঠনাথ” 
এই কথা বলিরা সে প্রান উন্মত্ত প্রার হইয়া চীৎকার আরম্ভ কৰিল। 
মন্দিরের একজন নশুচারী বলিল “মাই, ঠা হইরে দর্শন মিলেগা |” 
শ্েই বৃদ্ধার দিকে আমি আর তাকাইবার অবসর পাই নাই। আমি 
ভাবাঁবেশে নারায়ণ দশন ছাড়িয়া অন্ত দিগে তাকাইবার ইচ্ছা করিলাম ন|। 
আজ ভুম্বর্সে শ্রত্ীওনারারণ দশন করিয়া মানব জনম্‌ সফল করিলাম । 

বদরীনারারণের মন্দিরে কয়েকটা ঘ্বৃত বাতি জলিতেছে। ধৃপ 
ধুাদির গন্ধে মন্দিরাভান্তর আমোদিত। ভগবানের মুর্তি চন্দনে 
আচ্ছাদিত এবং গলদেশে “ম্ত তুলসীর ও পুষ্পের মালা । আমর! 
তৃতীর প্রকোষ্ঠের দরজার নিকট হইতে নারায়ণ দশন করিলাম ভিতরে 
প্রবেশাধিকার নাই। কেবল রাগল সাহেব এবং একজন সহকারী 
ব্যতীত আর কেহ নারায়ণের প্রকোরষ্ঠে ঢুকিতে পারে না। এই 
সহকারী ব্যক্তি কেবল কাজ কর্মে সাহাব্য করিয়া থাকেন কিন্তু 


চি 


২১২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


এ লাশ ননী শদাসিনসস্ষিসপলপস পাস শান শত সপ পা ৯পসিপশনিস্সসপিজ সত সপন শন শত তত পান সপ পি শিলা 


নারায়ণকে স্পর্শ করেতে পারেন না। দরজার সন্থুখে একটা কাঠের 
বৃহৎ বাক্স আছে তাহ! তালাচাবি ছারা বন্ধ, উপরে একটা ছিন্ত্র আছে 
তাহা দ্বারা নারায়ণের প্রণামী বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহ] 
মন্দিরের তহবিলে জমা হয়। দ্বিতীয় ও তৃভীয় প্রকোষ্ঠের ভিতর 
দরজ| বাতীত আলোক যাইবার বন্দোবস্ত নাই। দ্বৃত ও কপরের 
দীপালোকের সাহায্যে বদবীনারায়ণ দর্শন করিতে হয়। যে সব বাতি 
প্রজ্বলিত থাকে তাহাতে নারায়ণের মুক্তি অন্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । 

পরে এক দিবস রাতুল সাহেবকে বলাতে ঠিনি ভাল করিয়া বাতি 
জ্বালিয়া বদরীনারায়ণের মূর্তি দেখাইরাছিলেন । সকলে বলে এই মৃদ্তি 
চভুভূ্জ কিন্ত আমি দ্বিছবজই দেখিলাম | হন্ ভুইথান। চেপ্ট। বক্রভাবে 
আসিয়া ক্রোড দেশে স্থাপিত। অন্ত দুই বাহু নাই অথবা দেখা যায় ন1। 
মন্দিরের বশ্মাধিকারীকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম তিনিও বলিলেন দুই 
হত্তই দেখা যায়। মস্তক আছে কিন্তু চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ নাই, কেবল 
রেখা মাত্র আছে! ধর্্মাধিকারী বলিলেন এই মুর্তি বিশাল শালগ্রাম 
শিল। ইহা মনুষ্যের নির্মিত নহে । বহু পুংব্ধ তিব্বতীয়েরা পুজ! করিতেন, * 
পরে মহাত্মা শঙ্করাচার্ধ্য অলকানন্দার মধ্য হইতে '** মৃত্তি উত্তোলন 
পূর্বক এখানে স্থাপন কণিয়াছিলেন । 

নারারণের মন্দির পূর্ব মুখে । একটা চতুক্ষোণ প্রাঙ্গণের মধ 
অবস্থিত | মন্দির হইতে বাহির হইমা লক্ষমীদেবীর একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের 
সম্মুখে যাইয়া আমর! প্রণাম করিলাম । এই মন্দির প্রাঙ্গণের মধে। 
দক্ষিণধারে অবস্থিত । নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে গরুড় ও মহাবীরের 
প্রস্তর মূর্তি আছে। একজন লোক প্রতাষে আসিয়া এই গরুড়ের 
মুর্তি কাপড়, মালা প্রভৃতি দ্বার! বেশভৃষ! করাইয়া দুই পয়স! উপার্জন 
করে । আবার সন্ধ্যার সময় সকল কাপড় চোপড় খুলিয়া মুর্তিটী উলঙ্গ : 


ললিত পি চান ০৩ 


ধস নাহিত গলিত পাত উদপাত  আটি ভান পাপী পপ পেশা সিল 


বদরিকাত্রম ২১৩ 


তানপাসপস্পির্পাতলি পিল পি শপ 


ছাবে রাখিয়! চলিয়। যার়। বেশ ব্যবসা ফা্দিয়া চি যাত্রীর 
সকলেই এক পয়সা অদ্ধ পয়সা যে যাহা দেয় তাহাতেই লোকটার দিন 
চলিয়! যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে একস্ানে একটী গণেশের ক্ষুদ্র মুত্তি আছে। 
মন্দিরের বামধারে ঘণ্টাকর্ণের মুর্তি আছে। যে সিংহদ্বার পার হুইর। 
আমরা প্রাঙ্গণে আসিয়াছি তাহা খুব বৃহৎ এবং সিংহদ্বারের ঘরটা দ্বিতল 
তথায় সাধু সন্ন্যাসীরা থাকেন। 

বদরীনারার়ণের মন্দির একটা উচ্চস্ানে অবস্থিত রাস্ত। হইতে 
প্রায় ১৫২০ ফিট উচ্চ। এই স্থান সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১-,২৮৪ ফিট 
উচ্চ। মন্দিবেের উচ্চতা ৫* ফিট। শহ্করাচাধ্য যে মন্দির স্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহা আর এখন নাই। বরফের চাপে অনেকবার 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছিল এবং পুনরারর নিম্্মীণ হইয়াছিল। বর্তমান মন্দির প্রস্তর 
নিশ্রিত ও চুণ স্ুরকির গাথা । মন্দিরের মন্তক একটী চতুক্ষোণ বিশিষ্ট 
চন্দ্রাতপ এবং সোণার পাতদারা মণ্ডিত, তদুপরি একটা স্বর্ণকলসী বসান। 
মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ তামার পাত দিয়া মণ্ডিত। প্রদক্ষিণের জন্য 
মন্দিরের চতুদ্দিকে রাস্তা আছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে এক ধারে লক্ষী 
দেবীর ভাণ্ডার আছে। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের পার্খব দিয়া একটা রাস্তা 
ধশ্মশালার দিকে গিয়াছে । ইহার পার্খে রন্ধনশীলা, এখানে বদরী- 
নারায়ণের ভোগ রান্না হয়) চারিধারে দেওয়াল আছে, কিন্তু উপরে 
ছাদ নাই, এই ভাবেই বভ্বৎসর যাবৎ চলিতেছে, উপরে ২1৩ খান। 
করগেটেড টিন ফেলিয়া রাখিয়াছে। লক্ষ্মীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্ট 
নূতন রন্ধনশালা নিশ্বাণ হইতেছে, এখনও উপরের ছাদ নির্মাণ 
হয় নাই। 

আমর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কালীকত্বলী বাবার ধর্মমশালায় 
ক্মাশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইহা মন্দিরের খুব সন্নিকট। ঘরখানা ছিতল 


২১৪ কেদাঁর-বদরি বিন 


ক ০৯ পিপি পা লী পাপন পাম া১াসপাউিপাছিলীসি লাস পিল পপাসিপসপরলাসিসিলাসিসদিপিস্পিসাসিলিসীসি পিসির উস পস্টিলসসি পািাসিপসি পি 


সামনে ছোট একখান বারেন্টা। ঘরে দরজা খিরকী সবই আছে। 
এই একখানা ঘরেই আমরা সকলে বিছানা পাতিলাম। ধর্ম্শালা ও 
পাগডার নিকট হইতে আমরা গালিচা কম্বল প্রস্তুতি পাইলাম । প্রমথ 
বাবুর! স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করির। 'আসিবার পর আমি নান 
করিতে চলিলাম | 

বদরীনাকায়ণের মন্দিরের সিংহদ্ধা:রর নিয়স্থ বাস্তা হইতে কয়েকটা 
সিডি নামিলেই প্তপ্তকু'্” | এই সিডির বামদারে রাঁওল সাহেবের 
বাসস্থান এবং দক্ষিণ ধারের একখানা ঘরে ছোট ধাওল সাহেব থাকেন । 
সিডির শেষভাগে “গরুড় শিল।” ও নিকটে ভগ্ুকপ্ত। এই কুণুটা 
১৬ ফিট লঙ্বা এবং ১৪ ফিট চওড়া একী গরম জলের ও একটা 
গীতল জলের পারা ইহার মধ্যে পডিতেছে এবং উদ্দন্ত জল অলকানন্দায 
যাইয়া পড়িতেছে। গরন জলের ধারার তাপ ১০৮" ডিঃ ফারেন হাট। 

গরম ও ঠাণ্ড! জল মিশ্রিত ন। হইলে ইহাছে নান করা যাইত ন)। 
এই তুষারের রাজ্যে এই উষ্ণ জলে স্নান করিতে বেশ আরামজনক? 
ভগবান শঙ্ষবাচার্ ভাহার শিষ্যদের শাতেত কষ্ট বারণ নিমিত্ত যোগ 
বে এই উচ্চ প্রত্রবণ উৎপন্ন করিরাছিলেন। ১ তাহার যোগবল। 
এই উন্চ প্রশ্রবণ না থাকিলে এখানেও কেদাবের স্যায় জান করা ছুরহ 
বাপার হইত। অপকানন্দার জল এত গাগা যে তাহাতে মান কর। 
এক প্রকার অসম্ভব অন্ততঃ কলিচরেরা তাহাতে কিছুতেই স্নান করিতে 
পারে না।, এই তপ্রকুণ্ডের উপরিভাগে তক্গার একখানা ছাদ আছে। 
কুণগুটা প্রস্তর দিয়! বাধান। আমি এই কুণ্ডে বেশ আরামের সহিত স্নান 
করিলাম । এই কুণ্ডে অগ্নিদেব বিষ্ণুর তন্থমতিক্রমে অবস্থা 
করিতেছেন । তৎপর ইহার সন্গিকট পনারদ কুণ্ডে” যাইয়। তর্পণ- 
করিলাম । নারদকুণ্ড অলকানন্দার মধ্যে একটা বক্রস্থানে অবস্থিত । 


সা দিশলািপাসটিীসটি লা পাপা লা সি সি পাৎ লা পপা পনি 


বদরিকাশ্ শ্রম ২১৫ 


জলের (বেগ এত প্রবল যে এখানে সান করা মমুষ্যের ন অপাধ্য। ॥ ভগব'ন 
শদবরোচাধ্য এই কুণ্ড হইতেই বদরীনারায়ণের বিগ্রহ দশবার ডুব দিয়া 
নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিঘাছিলেন। 

নারদকুণ্ডে স্নান কৰিলে আর পুনজ্জন্ম হর ন।। 

“নারদীয় হদে স্নান নভুরঃ স্তনপো ভবেৎগ। 

কুণ্ডের উপরিভাগে একটা বৃহৎ শিলা! আছে, তাহাকে “নারদশিলা” 
হলে। তীর হইতে একটা শিলা লম্বমানভাবে নদীর মধ্যস্থান পর্যন্ত 
থাকিরা গ্রবল আোতকে বাপ! দিতেছে । এই ঘাটে একজন ঘাট-পুবোহিত 
মাছেন। নারদকুণ্ডের একটু বাম ধারে “কর্যযকুণ্ড” নামক একটী উঃ 
প্রত্বণ আছে, এখানে কোন কুণ্ড মাই, পর্জতগাত্রের ছিদ্র দিয়া জল 
নির্ঘত হইর! অলকানন্দার যাইর। পড়িতেছে ৷ ঘাত্রীরা জল হাতে লইয়। 
গার নি দেয়। ইহার পর গরুডশিলার কিঞ্চিৎ প্রণামী চড়াইর। 

প্রণাম করিলাম । সকল স্থানেই প্রণামী না চড়াইলে আর নিস্তার 

পাওয়া বাধ না। 

সান ও তপপণান্তে ধর্মশীলার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখি পাশ্ড। 
মহারাজ বিরাট ভোজনের বন্দোবস্ত করিরাছেন। খিটুডী, অনু, ডাল, 
বড়া, প্াাপড় ভাঙা, লাড্ড, মালগোয়াঃ আচার, মিঠাই ইত্যাদি। এই 
তুষার-রাজ্যে এই প্রকার বিপুল আয়োজনের কখনই আশা করি নাই। 
প্রমথ বাবু বলিলেন “আপনার জন্ত আমরা অপেক্ষা! করিতেছি আপনি 
হমহ্ণপ্রস্লাদি বিতরণ করুন" । আমি আর দ্িরুক্তি না করিয়া 
মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করিয়া শিলাম। আমি প্রমথ বাবুকে বলিলাম 
“আজ আমার জীবন ধন্য হইল, বদরীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মহা প্রসাদ 
বিতরণ করিয়া আজ আমার জন্ম সার্থক করিলাম” 

আজ মহা আনন্দে সকলে একসঙ্গে বসিরা ভোজন করিলাম । একজন 
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ভিখারীও অ আমাদের সঙ্গে (বলিয়া গেল। আজ কি আনন্দ! তখনই 
একটুকু মহাপ্রসাদ একখানা ভোজ্যপত্রে রাখিয়া দিলাম । সেই দিনই 
পত্রের মধ্যে একটুকু মহাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে 
ডাকে পাঠাইয়া দিলাম । বাকিটুকু মাতাঠাকুরাণী অগ্নিতাপে শু 
করিলেন এবং তাহা সযদ্বে রাখিয়া দিলাম । বদরিকাশ্রমে বসিয়া 
যখন এই গরীব ভট্টাচার্যের কথা! মনে হইত, তখনই মনটা কেমন 
কেমন করিত । মহাপ্রল|দ ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন করিবার সমম 
মাটিতে জল ফেলিতে নাই । মুখের জল হাতে করিয়া লইরা পরে মাটিতে 
ফেলিতে হর। 
ভোজনান্তে সকলেই বিশ্রাম না কেহ কেহ নিদ্রাভিভূত 
হইয়া পড়িলেন। আমি এই অবস্থায় সুদূর বঙ্গদেশে ও আসামে করেক- 
থান। পত্র লিখির়] ডাকঘরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। 
ডাকঘরে যাইতে হইলে বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রস্তর বসান 
পাকা রাস্তা । বদরিকাশ্রমে এই একটা মাত্র রাস্তাঁ। দ্বিতীয় রাস্তা, 
নাই। বাজার পার হইয়! আমাদের পাগডার বাসস্থানের নিকটে ডাকঘর 
ও তার আফিস। ডাকঘরের বাক্সে পত্র কয়েকখ।না ফেলিয়া দিলাম 
এবং আমাদের নামে চিঠিপত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম । 
পোষ্টমাষ্টার আফিসে ছিলেন না, তাহার শরীর অস্গুন্থ। তাহার কেরাণী 
কাজ করিতেছে । প্রমথ বাবুর ও আমার পত্রগুলি বাছিয় লইয়া বাসায় 
ফিরিয়া আসিলাম। 
এখানে অনেক গুলি দোকান রাস্তার উভর পার্থে শ্রেণীবন্ধভাবে সজ্জিত 
প্রয়োজনীর সকল প্রকার জিনিবই পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় বলে কি 
বিলাপিভার দ্রব্য পাওয়া যার ? হিমালয় ভ্রমণে বিলাসিতার স্থান পায় না।. 
ইহা পাপ ক্ষয় ও পুণ্য সঞ্চয়ের স্থান। মোটামুটি চাউল, ডাইল, আটা, 
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চিরিঞগোঃ লা | ছাড়া : কয়েকখানা মরার দোকান, আছে, তথায় গরদ 
পুরী ও পার্বত্য-শাকের তরকারী পাওয়া যায়, ইহ ছাড়া কয়েকপ্রকার 
মিষ্টিও পাওয়া ষায়। কয়েকথানা কাপড় ও কম্বলের, একখানা মেওয়ার, 
২ খানা সেঁকরার দোকানও আছে। এখানে যে মহিষদুপ্ধ পাওয়া যায় 
তাহাতে অর্দেকের অধিকই জল। এই জল মিশ্রিত ছুদ্ধের সের ॥%, 
চিনি ১০, পুরী ১২ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে । বাজারের 
লোকেরা কৃর্্ধারার জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাজারের উপরের 
দিকে পাগাদের ঘড়বাড়ী ও ধশ্মশাল|। এখানে সকল গৃহের ছাদে 
ভূর্জপত্রের উপর প্রেষ্ট পাথরের ছাউনি । মধ্যে মধ্যে তক্তার ছাউনিও 
আছে কিন্তু তাহ! খুবই কম। এখানে কোন বৃক্ষ নাই। পাহাড়ীরা 
অনেক নিম্ন হইতে কা্ঠের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া লইয়। আইসে, তাহাই 
জলাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ছাগলের পৃষ্ঠে করিয়া! সর্ব প্রকার 
মাল এখানে আনীত হইয়া থাকে । 

বদরিকাশ্রম একখানা বড় গ্রাম এবং একটা সুন্দর উপত্যকার 
উপর অবস্থিত। এই উপত্যকার মধ্যদেশ দিয়! অলকানন্দা আকাবীকা! 
ভাবে চলিয়া গিয়াছে । শীতের সময় ইহা তুষারাবৃত থাকে। এই 
উপত্যকা উত্তর দক্ষিণে লম্বা_দীর্ধে ৩ মাইল এবং প্রস্তে এক 
মাইল। উপত্যকার পূর্বদিকে পনর” ও পশ্চিমদিকে “নারায়ণ” 
পর্বতদ্বয় আকাশ ভেদ করিয়। ডি আছে। পাগডারা বলেন 
কলির প্রাবল্যে এই নব ও নারায়ণ পর্কতদ্ঘয় বদ্ধিতকলেবর হইব 
বদরিকাশ্রম ঢাকিরা যাইবে । এই উভর পর্বতের পাদদেশে কয়েকটা 
গুহা আছে, তাহাতে কান্ঠের দরজা, দূর হইতে দেখিলাম । সন্ধ্যার 
পূর্ববে ভগবানের আরতি দেখিতে সকলেই মন্দিরাভাস্তরে প্রবেশ 
করিলাম। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে হাত জোড় করিয়া 'দীড়াইয়া রহিলাম 


২১৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
শান্তিকে বলিলাম “শাস্তি, ভগবানের নিকট জোড় হস্তে দাড়াইয় থাক ।” 
'আরতি শেষ হইলে দেখিলাম রাওল সাহেব বদরীনারায়ণের বেশতৃষা 
স্থানান্তরিত করিয়া একখানা অঙ্গরেখ! দ্বারা নারারণের দেহ ঢাকিয়া 
রাখিলেন। 

বৈকালে বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ের দৃশ্ঠ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। আরতির পর আমরা যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছি 
তখন দেখি একজন বাঙ্গালী সাধু, পূর্বে ২৪ পরগণার বাড়ী ছিল এখন 
সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, মন্দিরের বাহিরে একস্থানে চুপ করিয়া বসির! 
আছেন। তাহার সহিত আলাপে অবগত হইলাম বেতিনি যৌনীবাবার 
সঙ্গে ২ ৩ দিবসের মধ্যে সভাপথ দর্শন করিতে ঘাইবেন। মৌনীবাব। 
এখানে ২০২৫ বৎসর যাব আছেন । ঘ্রীতের সময় শেষধাবার নিকট 
পর্বতের গুহার থাকেন এবং বৈশাখ মাসে যখন বদবীনাধায়ণের মন্দিরের 
দ্বার উদঘাটিত হর তখন এখানে আসিরা তপ্ুকুণ্ডের নিকট 'অলকানন্দার 
অপর পারে একটী পর্ধতগুহায় বাস করেন। একদিন ধর্শালাঃ 
'আসিঘাছিলেন, আমি তাহার সহিত দেখ! করিলাম ' তিনি কাহারও 
সহিত কথা বলেন না। লম্বা চেহারা, বস ৬. ৭* বৎসর হইবে, 
এখনও অসাধারণ শক্তি, মাথার চুল, ও লম্বা দাঁড়ী সবই শুভ্র। আমি 
তাহাকে প্রণাম করিলাম, শাস্তিও প্রণাম করিল । বাবা কাহারও সহিত 
কথ! বলেন না, এই জন্য সকলে ক্াহাকে “মৌনীবাব” ব'লয়া থাকে। 

আমি বাবাকে বলিলাম এই ছেলেটির মা নাই, ইহাকে আশীর্বাদ 
করুন। আমার কথা শুনিরা বাবা হাত উঠাইয়া যে ভাবে শাস্তিকে 
আধীর্বাদ করিলেন তাহাতে বুঝিলায যে তীহার সমস্ত আস্তারিক 


চ্ছ? ও শক্তি দ্বারা তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন। বাবার এই 


আনীর্ব্বাদ চিরজীবন মনে থাকিবে। 


বদরিকাশ্রাম ২১৯ 


বারীনারারনের অন্দিরের মধ্যেও বাবাকে করেকধার : দেখিব্াছি 
কিন্ত তিনি আমাদের হ্টার ভৃষিষ্ঠ হই প্রণাম করেন নাই। ভিনি 
একটী আঙ্কল কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করেন। ইহাব তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে পারিলাম না! । 

বদবিকাশ্রম দর্শন সকলের ভাগ্য ঘটিয়া উঠে না । এখানে আসিতে 
হইলে “তন, মন ও ধন” এই তিনটী জিনিষের দরকার-_ইহা'র অভাব 
হইলে এই ভর্লভ ভীর্থেকেহ পৌহুছিতে পারে না। “তন” শের অর্থ 
স্বাস্থ্য | যদি স্বাস্থা রর না থাকে তাহ! হইলে এতদিনের রাস্ত। 
পদব্রজে কেহ কখনই হ'টিতে পারিবে ন।। স্থানে স্থানে বে প্রকার ভীষণ 
চড়াউ ও উতরাই করিতে হর তাহার পরিশ্রমে ও খাগ্ভাভাবে শরীরে 
স্পীড! শবশ্যন্তাবী । আর এ বাস্তাঘ় 11011 [)1777705 অর্থাৎ পার্ধত্য 
পেটের অসুখ একটী কঠিন পীড়া । এই ব্যারামে অনেক ঘাত্রী 
তি বৎসর মারা যার। আমি যে কত লোককে পেটের বারামের 
শব্ধ দিনাছি ভাহার ইয়ভ্| নাই । “মন মনের একাগ্রতভী না হইলেও 
এখানে কেহ পৌঁহুছিন্েে পারে না। রাস্তা চলিতে চলিতে বখন দারুণ 
কষ্টে পতিত হইতে হন ভখন এক একবার মনে হয় বে ফিরিয়া যাই । 
যে এই সব বাধা বিদ্র অতিক্রম করিয়। আসিতে পারে তাহারই নারায়ণ 
দর্শন ভয় । “ধন”-এখানে আসিতে বিস্তর অর্থ বয় হয়। বার 
নির্বাহের জন্য বে অর আমরা আনিগাহিলাম তাহা প্রতাবর্তনকালে 
রামনগর অথবা হরিদ্ধারে পৌহুছিতে না পৌহুছিতেই শেষ হইয়| যা । 
স্বাহা আমরা হিসাব করিরাছিলাম তাহার প্রায় দ্বিগুণ খরচ হইয়াছে। 
সুধু যে আমাদের পাথের খরচ শেষ হইয়াছিল তাহা নহে আমরা যে 
করজন যাত্রীকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের ভাগ্যেও এই দশা! ঘটিয়াছিল। 
"আবার কাহারও রাস্ত৷ শেষ হইবার পূর্বেই অর্থের জন্য আত্মীয় স্বজনের 
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নিকট টেলিগ্রাম করিতে হয় । আবার যাহাদের ধন নাই ভিক্ষা করিতে 
করিতে আসিতে হয়, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। ভিক্ষ। সর্বত্র ও 
সর্বক্ষণ পাওয়া যার না। কেদারনাথ হইতে যাত্রার সময় যে একজন 
পাঞ্জাবী সাধুকে ভিক্ষা দিনাছিলাম আমাদের বদরিকাশ্রমে , আসিবার 
কয়েকদিন পরে তাহাকে এখানে দেখিলাম । তাহার শরীর শীর্ণ, না 
জানি তিনি কত কষ্টই পাইগাছেন। 

১৩ই জৈ)ষ, ১৩২৯ সালের হিতবাদীতে প্রকাশ “বিগত ৩রা জো 
তারিখের পত্রাস্থরে প্রকাশ যে বদরিকাশ্রমে একটী বরফের ব্ুপ 
আসিয়া ৫০৬০ জন যাত্রী বরফের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশ যাত্রী বাঙ্গালী যুবা ও স্ত্রীলোক ।” 

এই সব কারণে বদরিকাশ্রমে আসিতে হইলে “তন, মন, ধন”” 
এই তিনটির অভাব হইলে এখানে পৌহুছিতি পারা যায় না) 
বদরিকাশ্রমের দক্ষিণে ও খধিগঙ্গার অপরপারে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, 
তথায় ভূটিয়ার। গ্রীষ্মের ৬ মাস বাস করে। 

রাত্রিতে বাজার হইতে পুরী ও ত:কারী আনি| আমরা আহার 
করিলাম । মধ মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে, খুব শীত চন্ত কেদারনাথে যে 
প্রকার তাহা অপেক্ষা অনেক কম। শয়ন করিবার সময় একটা 
মাত্র জানালা খোল! রাখিয়া আর সমস্ত দয়জা ও জানালা বন্ধ করিয়া 
দিলাম । কেদারনাথে যে প্রকার সময় সময় নিশ্বাস বন্ধের মত হইত, 
এখানে কিন্তু সে প্রকার হয় নাই 

আমাদের পাগার নাম যুগলকিশোর রামরতন সাত ভাইয়।। 
আমাদিগকে তাহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্ত অনেক অনুরোধ 
করিয়াছজেন কিন্তু আমর। তাহাতে রাজি হই নাই। তাহাদের 
ও ভ্বাল ভাল ঘর বাড়ী আছে। ধাহার! পাশার ধার ধারেন, 
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এাপািপলাপািিনা লালা 


না ভাহারা নিজের ইচ্ছা মত বাড়ী: ভাড়া করিয়া থাকিতে 
পারেশ। 


পালার পাপা পি পা পর শম্পা দাতা ওলা লা 


৩২ দিবস, ২৮শে আষাঢ়, মঙ্গলবার 


প্রতাষে শষ্য! ত্যাগ করিরা ঘরের বাহিরে আসিয়া মন্দিরের দিকে 
হাত যোড় করিয়া বিষু-নামাষ্টক প্রোত্র ও বিষ্ুর ফোড়শ নাম পাঠ করিলাম 
এবং যে কর দিবস এখানে ছিলাম প্রত্যহ এইভাবে স্তব পাঠ করিতাম। 
পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনাস্তে মন্দিরে চলিলাম। মন্দিরের দরজ! ভোর 
৬টার সময় খোল! হয় | আমরা মন্দিরের ছ্বিতীর প্রকোষ্ঠে যাইয়া 
প্রণাম করিলাম ও হাত ঘোড করিয়া দাড়াইর়! রভিলাম । এই প্রকোষ্ঠ 
খান! ক্ষুদ্র এবং সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিঘাছে কাজেই ভীড় ও 
হইয়াছে । সকলেই সংঘত চি নারারণের মৃত্তি দেখিতেছে । আর 
বেদপাঠীর! স্থুললিত স্বরে ভগবানের স্তব স্তৌত্র পাঠ করিতেছেন 
যে লোক এই মধুব সঙ্গীতধ্বনি একবার শুনিরাছেন সেআর কখনই ইহ- 
" জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। এ প্রকার স্তোত্র জীবনে আর কখনই 
শ্রবণ করি নেই। যাত্রীরা “জর বদরিধিশাল লালকি জয়” ইত্যাদি 
আনন্দধ্বশিতে মন্দিরখানি পূর্ণ করিতে লাগিল সকলেই এক মনে 
এক প্রাণে ভগবানের দিকে নিরিক্ষণ করিয়। হাতযোড করির1 দীড়াইর। 
আছে। এ এক আনন্দবাজার জীবনের বছু দিবসের বাসনা পুর্ণ হইল। 
কিছুক্ষণ পরে শ্রীযৃত রাওল সাহেব আপন অমাত্যবর্গ, চাপরামি ও 
ন্তান্ত কর্মনচারীগণ সহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমর! সকলেই 
একধারে সরিয়া দাড়াইলাম। তাহার পরিধানে পাজামা, আচকান, 
ও টোপ। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিরা নারারণের পরিচ্ছদ খুলির। 
ফেলিলেন এবং দ্বৃত যাখাইয়া স্নান করাইতে লাগিলেন । বদত্রীনার়ণের 
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স্বরলিপি পাপা বিট লাসলাস্সলাখ লী পাস্নিরাসপিসিপ্সসিলসিসষিপাসিপরসিশ সস পাপী সপন পাপা শাবিপ্রবি লা লীসিপসিলাউিনী বাতি পালা 


উপর কয়েক কলসী গঙ্গাজল ঢালিলেন। পরে অন্তান্ত দেবতাদেরও- 
নান করাইলেন। স্বানান্তে নারায়ণের সমস্ত শরীর চন্দনদবারা ভূষিত 
করিয়া! তুলসীর পুষ্পমালা ইত্যাদি পড়াইয়৷ দিলেন। নাসিকার 
স্থানে চন্দনের নাসিকা লম্বাভাবে তৈঘ্ার করিয়া লাগাইয়। নিলেন। 
পুজাতে কোনই আড়ম্বর দেখিলাম ন।। সামান্তভাবে নারায়ণের পুজা 
শেষ করিরা স্বত ও কপ্ুূুরেব বাতিদ্বারা আরতি করিলেন। আরতির 
প্রসাদ আমর! সকলেই আহলাদের সহিত গ্রহণ করিলাম । পুজার পাত্র 
ও আসবাব প্রভৃতি রৌপ্য-নিন্মিত, কেবল রন্ধন পাত্র পিত্বলের। 
মন্দিরে ২ জন বেদপাঠী এবং একজন ধর্াধিকারী আছেন তাহার ই 
মন্দীরে তৃতীয় প্রকোষ্টের দরজাতে বসিয়। বেদ, শ্তব, ্তোত্র সকালে ও 
সন্ধ্যার সমর পাঠ করিয়া থাকেন। যখন বদরীনারারণের স্নান হয় তখন 
একজন চাপরামি বলিতে থাকে “ভগবানের নিব্বাণমূন্তি দর্শন কর?” 
বেশভৃধাহীন মুন্তিকে নির্বাণ মুক্তি বলিয়া থাকে । এই নিক্ধাণ মুন্ডি 
দর্শন করা অতীব পুণাজনক। পুজা ও আরতি শেষ হইলে বাত্রীর' 
মন্দিরের বাহিরে আসেন কেহব। মন্দিরের বারান্দার এক পারে 
দাডাইরা থাকেন । রন্ধন শাল। হইতে নারারণের প্রত ৬ পর্যন্ত বাস্ত। 
গঙ্গাজলে ধৌত কবিরা পরে ভোগ মন্দিরের ভিতর না আসে । ভোগ 
আনিতে হইলে মন্দিরের দরজা অল্প সময়ের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 
অর পরিমাপ ভোগ মন্দিরে আসে অন্তান্য ভোগ লক্ষমীদেবীর মন্দিরের 
সন্ুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া দেওয়। হর। রাঁওলসাহেব মন্দির হইতে 
ধাহির হইরা লক্ষ্মীর মন্দিরে যাইয়! পৃজ1 করেন এবং সকল ভোগ উৎসর্গ 
করিয়! দেন। 

এই সব ভোগ পিস্তলের ছোট ছোট হাড়ীতে অন্ন, অপর কোনও 
প্রকার খাছ সামগ্রী নাই। মন্দিরে যে ভোগ হয় তাহা ছুই প্রকার-- 


 ৰদরিকাশ্রম ২২৩ 


বিএ এ এানপিসিলািপলিপসিাসািসিপা-লিশসপাশাসপিসপী সপ পাতি পি 


বাল্যভোগ ও অন্নভৌগ । দুইটা একই সময়ে দিতে দেখিলাম। 
বাল্যভোগে মিষ্টান্ন ও অন্গভোগে খিচুড়ী, অন্ন বেসনের ডাল, লাড্ডু» 
পাপরভাজা, মালপোয়া, আচার ইত্যার্দি। লক্ষ্মীর মন্দিরের বাহিরে: 
যে ভোগের ভ্টাড়ী থাকে তাহা যাত্রীরা ক্রয় করিয়া নের অথবা ক্রয় 
করির! ভিখারীদের বিতরণ করিয়া দেয়। দশ আনার এক হাঁড়ী 
অন্নে দুইজনের পরিমাণ থাকে । 

গাড়োরালে সর্বত্রই আটার রুণ্টা প্রধান খাগ্য | কিন্তু বদরীক্ষেত্রে 
অন্নের বন্দোবস্ত দেখির! অন্নগত বাঙ্গালীর প্রাণে অপার আনন্দ হইলল। 
এই ক্ষেত্রে অন্নেরই জর | 

এখানে প্রণামী ত্রিবিধ প্রকার-- 

(১) নদরীনপ্লাদণের মন্দিরে সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্তে থালি 
ভেউ দ্রিয। থাঁকেন। একখানা থালাতে মেওয়া, নারিকেল, চন্দন 
তুলসীপত্র, দ্বৃ, কপূর, ধুনা, হরীতকী, পৈতা, রেশমী বন্ত-ও প্রণামী শক্তি 
অনুসারে সকল যাত্রীরাই ভগবানের মনিরে লইঘ়। যান। প্রণামী মন্দির 
ধান কাষ্ঠের সিন্দুকে রাখ হয়, অপর জিনিৰ ভগবানের নিকট নিবেদন 
করি প্রসাদ পাওয়া যা । গনেকে শাল. অলঙ্কার প্রভৃতিও দিয়া থাকেন। 

(২) “আাটুকা ভোগ”-যদি কেহ মহাপ্রসাদ পাইতে ইচ্ছ। 
করেন তবে তাহাকে রাওল সাহেবের গদিতে যাইয়। টাকা জমা দিতে 
হয়| একথান! রপিদ পাওয়া যান । ইহ! দেখাইয়া প্রসাদ আনিতে 
হয়। বৈকালে টাকা জ্ম! দিলে তৎপর দিবস সকালে পাওয়া যায়। 
বত মুল্যের প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হয় তাহার দ্বিগুণ টাকা দিতে হয়। 

(৩) গনীভেট-_ইহা। রাওল সাহেব পাইয়া থাকেন। শ্রযূত 
রাওল সাছেৰ ৬বদরীনারারণ দেবের পুঙ্ারী, তাহাকে সম্মান করার 
চন্য এই ভেট দিতে হয়। 


২৪ কেদার-বধরি পরিভ্রমণ 
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রাওল লাহেষের একটা রীতিমত আফিদ আছে, তথার কয়েকজন 
কর্মচারী আছেন তাহারা সকল হিসাব পত্র রাখেন। টাকা জমা দিলে 
এই কর্মচারীরা রসিদ দিয়া থাকেন। 
বদরীনারায়ণের সিংহদ্বারের [ঈড়ির নিকট উত্তর ধারে শ্রীযুত 
রাওল সাহেবের গদী। একখানা বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠের চৌকির 
উপর সতরঞ্চ, গালিচা ও চাদর বিছান, একধারে রাওল সাহেবের জন্ঠ 
গদি ও তাকিয়া আছে। এই ঘরেই কর্ধর্চারীরা লিখাপড়ার কাঞ্জকন্ধু 
করিয়া! থাকে । এই বুহৎ প্রকোষ্ঠের পশ্চাধারে আর একখানা 
ছোট প্রকোষ্ঠ আছে তথায়ও রাওল সাহেব বসিয়া থাকেন। আমর! 
এই কুঠুরীতেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিরাছিলাম। এই প্রকোষ্ঠের 
সংলগ্প রাওল সাহেবের বাসস্থান। ইহা হিভল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অনেকগুলি প্রকোঠ্ে বিভক্ত । 

শীতের ছয় মাস খন বদরিকাশ্রম বন্ধ থাকে তখন এখানে কেহই 
খাকে না। বরফে সকল স্থান ঢাকিয়া যার কেবল তথ্ুকুণ্ডের স্থানটাতে 
বরফ থাকে না। এখানেও বরফ পড়ে কিন্ত উত্তাপে গলিয়া যায়। 
এই তপ্তকুণ্ড রাগল সাহেবের বাসগ্থানের নিকট । 

বর্তমান রাঁওল সাহেবের নাম আ্রীৃত শাম্দেব নাস্থুরী। ইনি 
দাক্ষিণাত্রের কেরল দেশীয় ব্রাঙ্গণ। ত্রিবাস্কুর অথবা কোচিনের 
রাজ দরবার হইতে রাওল নির্বাচন হইয়া থাকে । রাওল সাহেবের 
মাসিক বেতন ২০০২ টাকা । খাওয়া পড়া দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে 
পাইর! থাকেন। ইহার উপর যাত্রীরা যে গদীভেট দিয়া থাকে তাহাও 
তাহার প্রাপ্য । রাওল সাহেবের একজন সহকারী রাওল আছেন, 
তাহাকে দ্বিতীয় রাওল বলে। তাহাকেও ত্রিবাক্ছুরের রাজদরবার 
হইতে পাঠাইর়াছে। রাঁওলে৭ পদ শুন্ত হইলে একবার ত্রিবাস্কুর ও 


কপট পপি পিপিপি পাপী ০৮০৮০৪১৫ 
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চি পাতিল পাতি হা পাপী পর এলাসতাত 


অন্যবার রর কোচিনের ; রাজ দরবার হইতে রাওল ল মনোনীত করিয়া পাঠান 
হইয়া থাকে । বর্তমাণ রাওস সাহেব ১৬ বৎদর যাঁবৎ গদী পাইপ়াছেন। 
এখন ত্তাহার বয়স প্রার ৫৫ হইবে । ছোট রাওলের নামও শ্রীমুক্ 
বাস্থদেব নান্ুরী। তিনি খোরাক পোধাক ও নগদ ১২৫২ টাকা 
মাসিক পাইয়। থাকেন । তাভার বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হইবে, দিব্য 
গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা । তিনি অবিবাহিত রীওল সাহেবের স্যার 
তাহার কোন রক্ষিতা স্্রা নাই এবং বাখিতেও পারিবেন না 
তাহা হইলে তীহাকে গদীঢাত হইতে হইবে । রাগল সাহেবের দুইটা 
পূল আলমোরাতে বিদ্যালয়ে অবধারন করিতেছে । মন্দিরের জন্য 
অ।লমোরা জেলায় ৪৫ খান! সমস্ত গ্রামের ও ২৬ খান। আংশিক 
গ্রামের রাজন্য এবং গাড়োরাল জেলায় ১৬৪ খান। সমস্ত গ্রামের ও 
১১১ খানা আংশিক গ্রামের রাজন্ব নিদ্ধারিত আছে। দেবোত্তর 
পম্পন্তি ও বাত্রী প্রদন্ত অর্থ বত্রীনারারণের বাৎসরিক আয় ৮৪০০৭২ 
হাজার টাক।। ইহ! হইতে ৮৭ হাজার টাক। দেব সেবার ও ভন্তান্ত 
খরচে ব্যরিত হয় । 

রাগওল সাহেবের অধীনে ১* জন কেরাণী আছে। তন্মধ্যে ৪ জন 
ভমাসের জন্ত | ভিহরী রাজের নিকট হিসাব নিকাশ হইর। থাকে । 
বশ্দিরের জন্য ১৬ জন সিপাহী ও একজন জমাদার আছে। যাত্রী 
+দ্ধি হইলে আরও অধিক সিপাহী গাথ। হয় খদরীনারারণের অলঙ্কার, 
পোষাক, পরিচ্ছদ ও অ।সবাবপত্র লহয়। সনস্ত সম্পত্তির ঘুল্য দশ হাজার 
টাকা হইবে বলিয়া প্তকাশ। পাওুকেশ্বরের লোকেরাও মন্দিরের 
কম্মচারী । তাহার! ভোগ ও পাকের জন্য কাষ্ঠ ও জল সরবরাহ করিয়। 
পাকে । তজ্জন্ত তাহারা বৎসরে ১২০১ পার। তিহরী গাড়োরালের 
বাজ। বদরীনারারণের মন্দির তন্বাবধান করেন। পূর্বে কাশীর রাজার 
১৫ 
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হস্তে ই ভান বান শি দূর ববির তিনি ই ভার হইতে 


মুক্তিলাভ করিয়াছেন । 

রাওল সাহেবের তত্বাবধানে ২২টী মঠ আছে। এই সব মঠের 
মধ্যে পঞ্চবনদ্রীও আছেন। 

বিশাল-বদ্রী--বদরীকাশ্রমে 

যোগ-বদ্রী--পাণুকেশ্বরে 

নৃসিংহ-বড্রী-জোশীমঠে 

ভবিষ্য-বদ্রী- নিতি পাশের রাস্তার তপৌবন নামক স্থানের নিকট ॥ 

বৃদ্ব-বত্রী অথবা ধান-বদ্রী-কুমার চটির নিকট উরগম মঠে । 

আদি-বজ্রী-- প্রত্যাবর্তনের রাস্তায় টাদপুর নামক স্থানে । 

পঞ্চবদ্রী সম্বন্ধে মত ভেদ আছে । অনেকে বলেন বিশাল্বদ? 
পঞ্চবদ্রীর মধো নয়, তিনি সকলের উপর। এই পঞ্চবন্রীর অন্তত 
ভূভাগকে “বৈষ্ণব ক্ষেত্র” বলা হয় 

আন্তান্ত মঠের নাম যথা-_ 

রাবেশ্বর মহাদেব--জোখামঠ হইতে ১ মাইল রবিগ্রামে | 

জ্যোতিশ্বর মহাদেব-জোশামহ হইতে তিনপো ম্বাইল উপরে । 

খিষ্ুপ্ররাগ | 

সীতাদ্বৌ--জোশাম$ হইতে ১ মাইল চাই গ্রামে । 

নারারণ__নন্দপ্রথাগে। 

লক্ষ্মীনারারণ .- কর্ণপ্ররাগ হইতে ৬ মাইল ব্যবধান ডিমর গ্রামে । 

লক্ষ্ীনাপামণ--কর্ণপ্র়াগ হইতে ৩০ মাইল ব্যবধান নারাদপ 
বাগরে |, 

বদরিকাশ্রমে যে পঞ্চতীর্৫ঘথ আছে তথায় সকলেরই স্গান এবং পঞ্চশিল। 
ও কেদ্রারলিঙ্গের দর্শন ও পুজন করা অবশ্য কর্তবা। গঞ্চভতার্থ 


বদ্রিকাশ্রম ২২৭ 
ঘা খষিগঙ্গা, কৃম্মপারা, প্রহলাদণারা, তপ্ত কুণড ও নারদ কুণ্ড, ইহ! 
বাতীত আরও ছুইটা কুণ্ড আছে হু্য কুণ্ড ও ব্রন্মকুণ্ড। 

গ্পঙ্থওস্পিতাল্র লাম্ম-নারদ শিলা, বরাহ শিলা, নরসিংহ শিলা, 
গরুড় শিলা ও মার্কগ্েয় শিলা । 

বদরিকাশ্রমে শ্রীহরির চরণ প্রান্তে যে স্থানে অগ্নিদেব অবস্থান 
করিতেছেন তথায় কেদার নামে প্রসিদ্ধ লিঙমুত্তি বিদ্ধমান আছে । 
ভঞ্তি-সহকারে শ্রশ্রাঞ্কেদারনাথ দেবের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চন 
করিলে কোটী জন্মাঙ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ভক্দ্ীভূত হইয়া যায়। 

নারদ কুণ্ডের আরও উত্তরে ত্রহ্ষকপাল অথবা ব্রঙ্গকপালী 
নামক একটী প্রাণান তার্থ আছে । এস্বানে অলকানন্দা বক্রভাবে 
চলিয়াছে, নদীর পাড় খাড়া এবং তীরভূমি প্রস্তর ছার। বাঁধান সমল 
স্থান। এখানে সকল বাত্রীর। তাহাদের মৃত আত্মীর ও বন্ধুবান্ধবের 
উদ্দেশে পিগু দান করির। থাকেন । এখানে পিও দান করিলে আর 
কোথাও পিগুদান করিতে হয় না। ইহা গয়। অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক 
ফুলপ্রদ । ইহাকে পিতৃতীর্ঘও বলে। পিতৃলোকের উদ্দেশে পিগুদান 
করিলে পিতৃগণ পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন । সর্বপাপ 
নাশক ব্রহ্মকপাল তীর্থে পাচটা কুণ্ড আছে, এখানে ম্লান, দান, তপস্তা 
ও হোমাদ্দি সৎকার্ধ্য অন্ধষ্ঠিত সমস্তই অক্ষয় ফলগ্রদ হইরা থাকে | 

এই ব্রহ্মকপ।ল তীর্ঘ উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বন্দপুরাণ অন্তগত বপরী মাহাস্কযে 
নিমলিখিত গল্প পাওয়া যায় £- 

পূর্বাকালে সত্য;গের প্রথম ভাগে ভগবান ব্রহ্মা! নিজ কন্তা সরস্বতী 
দেবীকে রূপ-যৌবন সম্পন্ন! দেখি আলিঙ্গন করিতে উপ্ভত হইন্বাছিলেন। 
বরঙ্মাকে এতাদৃশ অন্তার কার্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শিব ক্রোধে 
খড্তা দ্বার] ব্রহ্মার মস্তক পাঁচ ভাগে ছিব করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই 
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লস পশলা ৮ পশিশনবাসিশিশীশি পিপাসা সি সপ প্সপিশিপিপস্পিত পাপা পনপানপিিীনপা চিন তরী তা ০ ০০৯৫০ এটি চর্াউলামলী জালা পা এপস? লবণ 


দি কপাল ব্রহ্মহত্য স্বরূপ তাহার হস্তে সংলঙ্ন হইয়া থাকিল। হখন 
শিব স্বর্গে, ভূতলে ও পাতালে তপশ্চরণ ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও এই 
কপাল তাহার হস্ত হইতে পড়িরা গেল ন। তখন তিনি লক্ষমীপতি শ্রীহরির 
দর্শনার্থে বৈকুষ্ঈধামে গমন করিলেন এবং বিনরাবনত হইরা ভগবান 
শ্রীহরিকে বারংবার প্রণাম করিয়া সেই করুশামর শ্রীহরির নিকট সকল 
বিপদবার্ত। বর্ণনা করিলেন। শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে শিব যেমন বদব্রিক।- 
শ্রম উপস্থিত হইলেন ভতক্ষণাৎ তাহার করগ্তিত কপালরপিণী ব্রহ্মহত 1 
পুনঃপুনঃ কম্পিত হইরা অস্তহিত হইল এবং কপাল হস্ত হইতে খসিএ 
পড়িল। সেই অবধি শিন এই কপাল মোচন মগাতীর্ঘ বদরিকাশ্রমে 
পার্ধতীর সহিত আগ্রহ সহকারে বাস করিতে লাগিলেন । 

এই. তীর্থে ভিলতর্পণ করিলে পিতৃগশ অত্যুন্তম স্বর্থলোকে গমন 
করেন। পুব্বপুরুবগণ মহাপ'তকী ও নারকী হঠলেও তাহাদিগের 
উদ্ধার হইয়া থাকে । বাহার! পিতুলোকের উদ্দেশে ব্রহ্কপালতীর্দে 
তর্পণ ও পিগু প্রদান করেন তাহাদিগের গর! ও শগ্ত তীর্থ গমনের 
প্রয়োজন কি? তর্পণ ও পিগুদানের ফল তদপেক্ষ। কোটি কোটি গুণ, 
অধিক হইয়! থাকে ॥ 

বিশাল বদ্রীর মন্দির বৈশাখ মাসের অক্ষ তু (র দিবস খোলা হয় এন 
কান্তিক মাসের শেষভাগে অথবা অগ্রহায়ণ মাসের ২১ দিনে এ কটী শুভ. 
মুহূর্তে বন্ধ করা হয়। মন্দিরের মুলাবান সামগ্রী সমস্তই শাতাবাস জোশীম্ে 
লইয়া যাওয়া হর। এই সময় চতুদ্দিক বরফে ঢাকিরা বায়। শীতের 
ছয় মাস. জোশীমঠে পূজা হইয়া থাকে ) মন্দিরের দরজা বন্ধ করিবার 
সময় নৈবেগ্ক দেওয়! হয় এবং ছুই মণ দ্বতের একটী প্রদীপ জালাইঃ, 
দেওয়া হয়। এই প্রদীপ শীতের ছয় মাস বরাবর জলিতে থাকে এবং 
যখন মন্দিরের দরজ! খোলা হয় তখন এই দীপশিখ। দর্শন মহাপুণ 


রি রি ২২৯ 


পার্পাপাশল সি পাট রামলাল, 


জনক। । ইহাকে ৫ জ্যে। ্যাতিদশন বলে। বার « অভাবে যাহাতে এই 
প্রদীপ নিবিয়া না যাঁয় তজ্জন্য মন্দিরের কপাটের মধ্যে ছিদ্র রাখা হইয়াছে। 
যদি এই প্রদীপ নিবিয়া যা তবে লোকে ছুভিক্ষ ও মড়ক প্রভৃতি অস্তুভ 
ব্যাপারের আশঙ্কা করে। 

রাওল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে যে উত্তর 
দিয়াছিলেন তাহা নিম্পে লিপিবদ্ধ করিলাম £-- 

(১) বদরীনারারণের মন্দির বৈশাখ মাসের ২৮২৯ তারিখ মেখার্কে 
খোলা হয় এবং মঙ্গাশীবের ১২ তারিখে বুশ্চিকার্কে বন্ধ হয়। 

(২) শঙ্করাচাধ্যের বন্ুপুর্ব হইতে বদরীনাথের পুজা হইতেছে 
কিন্তু তিনি মন্দির মেরামত করিয়। পুর্বমুন্তির স্থানে অস্থমুণ্তি স্থাপন 
ক্রুন্‌। 

(আমরা অবগত আছি যে পূর্ব্বে তির্ধতীরের! পূজা করিতে এবং 
শগবান শঙ্করাচার্মোর আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা বদরীনারারণের 
'মুদ্তি অলকানন্দায় নিক্ষেপ পূর্বক প্রস্থান করে। ) 

(৩) শঙ্গবাঠ।তেপ পর নানুরী সন্্যাসীরা পুজা করিতেন, পরে 
নাখুরী বংখর শত শত রাওল বদরীনারায়ণের পুজা করিয়া আবিতেছেন। 


বনু ধারা 


নারায়ণের মন্দির হইতে ধন্মমশালার ফিরিয়া আসিয়া বন্গুধার। 
দর্শনাভিলাসে বেলা ১*টার সময় রওনা হইলাম। এইবার শাস্তিকে 
যাতাঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া প্রমথ বাবু, সাঁধুজী, ক্ষিরোদা, ও আমি 
যাত্রা করিলাম । একজন ত্রাঙ্ষণও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি 
রাস্তা ঘাট দেখাইয়া দিহেন। আমি কোথায় যাইব শীন্তিকে আর 
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কৌনও দৌকান নাই এবং খাবার জিনিধও ৪ কিছু পাওয়া যার না। তাই 
আমরা পুরীও পেয়ারা বাজার হইতে আনাইয়া নিলাম । আর পাগাজী 
বলিয়াছেন যে ওখানে দুইজন সন্নাসী থাকেন, সকল ষাত্রীরাই 
তাহাদের জন্য কিছু খাবার নিয়া যান। আমরা৪ তাহাদের জন্য 
পুরীও পেরারা ক্রয় করির! সঙ্গে নিলাম । বন্ুধারা বদরিকাশম হইতে 
উত্তর-পশ্চিম কোনে € মাইল ব্যবধান হইবে । আমরা ১*টার সমর 
রওন। হইর! বেল! ১৪০টার সময তথায় পৌহুছিলাম | 
ব্ীনারার়ণের মন্দির হইতে রাস্তা বরাবর উত্তর দিকে গিয়াছে । 
আমা সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম । করেকটা ধারা 
পার হইলান, ইহাতে সামান্ট জল | প্রথমে ভগু ধারা, কাক ঠোঁট, 
ইন্দ্র ধারা। অলকানন্দার বাম তীরে চারিটা ধার। দেখিলাম, পাণার 
লোকটী ইঠাদের নাম বলিল সামবেদ, বজুর্রেদ। খগেদ ও অথর্ব বেদ। 
বেদের নাম অনুসারে ইহাদের নাম হইফাছে। আরও কিছু দূর অগ্রসর 
হইয়া আমরা অলকানন্দার উপরে কাষ্টের সেতু পার হইয়া *মান।” 
গ্রান পাইলাম এই গ্রাম বদরিকাশ্রম হইজে পরার দুই মাইল এব: 
অলকানন্দ! ও সরন্বতীর সঙ্গম স্থলে আবস্থিত এবং সমুদ্র বক্ষ হইতে 
১০১,৫৬৭ ফিট উচ্চ! এই সঙ্গমের নাষ “কেশব প্রঘাগ 1৮ এই গ্রামকে 
মনি ভদ্রপুরও বলা হয়, কারণ এখানে মনিভদ্রের বাসস্থান ছিল। 
গ্রামের মধ্যে একটা বিষুরধ মন্দির এবং পাঠশালা 'আছে। এখানে 
সনদে পুরাণোক্ত “মানসষ্ছেদশ তীর্থ । এই তীর্ঘে মনিভদ্রের আশ্রষে 
মহাবিফু বিরাজমান। পূর্ব কালে এখানে ভীমসেন মন্রভদ্র পুরঃদর 
গন্ধর্বীদিগকে জয় করিয়াছেন। এস্থানে পাশুবগণ ধৌম্য পুরোহিত ও 
লোমশ ধষির সহিত কঠোর তপস্যা করিরাছিলেন ! 
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বনু ধার! ২৪১ 


ভুটিয়ারা বাস করিয়। থাকে। গাতেত্র সময় এখানে কেহ থাকে না। 
বপ্রীনারারণের মন্দির খোলার পর তাহার! এখানে আসিয়। কৃষিকার্ধ্য 
করিয়া থাকে । ব্দরিকাশ্রম হইতে মানা গ্রাম পর্থান্ত রাস্তার দুই 
ধারে সুন্দর শসা পূর্ণ ক্ষেত্র দেখিলাম । এই ক্ষেত্র গুলির চতুন্দিক 
প্রস্তর বসাইয়! প্রায় ৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করিয়া খিরিরা রাখিঘাছে। 
ইহাতে ঘোড়া ও ছাগলে ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিতে পারে না। 

মানা গ্রামের উত্তর ধারে একটী উচ্চ স্থানে পব্যাস গুহ এবং 
তথ। হইতে কিছু ব্যবধানে উত্রাই এর রাস্তার “গণেশ গুহা”। আমর! 
বন্ুধারা হইতে ফিরিবার সমর এই ঢুইটী গুহা দর্শন করিয়াছিলাম | 
খানা গ্রাম হইতে বস্ত্রধারা ঠিক পশ্চিম । 

গ্রামের উত্তর ধার দির! “মানাপাস” নামক গিরিসম্কটের রাস্তা । 
এই যানাপাস সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৮,৬৫* ফিট উচ্চ এবং বদরিকা শ্রম 
হইতে ২৫:৩* মাইল দূর। এই রাস্তা দির! তির্ধতের অন্তর্গত গরটক 
"নামক স্থানে গমন করা যায়। কিন্তু পথটা অতিশয় দুর্গম বলিরা নিতি- 
পাস দিয়াই সকলে বাতায়াত করিয়া থাকে। 

সরন্বতী গঙ্গার দুই ধার হইতে ছুইখান| প্রস্তর আসিরা নদীর 
মধাস্থাল মিলিত হইয়াছে তাগাতে একটা সুন্দর সেতু তৈরার হইগ়াছে। 
শামর এই সেতু পার হই চলিতে আরন্ত করিলাম ৷ কিছুদূর যাইরা 
বলিলম ণএস সাধুজী ধুমপান করিরা নেই ।” তখনই কয়েকখান। 
শুদূ ছোট ছোট ডালপাল! অংগ্রহ করিয়। অগ্নি সংযোগ করিয়। ধুনি 
প্রজ্জমিত করিলাম। সাধুজী বলিলেন বন্ধারাতে কাষ্ঠ পাওয়া 
যাইবেনা তাই আমর! রাস্তা হইতে করেকখান। শুষ্ক ডাঁলপাল। সংগ্রহ 
করিলাঃ। 

বাজায় জ্ঞান যদ নাই । এক প্রকার ছোট ছোট কাট। গাছ 


২৩২. কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


মি রর 


মধ্যে মধ্যে টুনি ভাহারই শুঞ্ধ সরু সরু ডাল দির নি ডি 


আছে। আমরা তাহাই কুড়াইয় নিলাম । মানা গ্রামের পর হইতেই 
বন্থধারার রাস্তা কঠিন। রাস্তাতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িঃ। 
আছে রাস্তার কতকট| সমতল স্থানে বিস্তর লাল, নিল, সবুজ, নান। 
জাতীয় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে । আমরা অলকানন্দার বামতীর দির 
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আছে। এই সব পর্বতে বৃক্ষ লতাপাতা! কিছুই নাই। দূর হইছে 
বস্ুধারার জল্প্রপাভ দেখাইতেছিল রি রা পৌছছিতে অনেক 
সমর লাগিল । বায়ার জলে সে একটা ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহা পার হুইযা একটা খাড়া চক্ডাই ও ্ি তে হইল। এই চড়াইএর 
উপর সামান্ত একটু সমতল স্থানে একটী ক্ষুদ্র কুটারের নিকট বেল। 

১।৭টার সমর উপস্থিত হইলাম । এই কুটাবে ঘইজন সন্াসী থকেন। 
একজন ধুনী জালিরা বসিয়া আছেন আপর জন এখানে ছিলেন ন 
আমর! উপস্থিত হইবার কিছু সময় পরে উপস্থিত হইলেন। এই 
কুটারের সন্নিকটে বন্ুধারার জল ছ হু শকে প্রায় ২০* ফিট উচ্চ হইতে 
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প্রবলবেগে পতিত হইতেছে! নে স্থানে জল পড়ি ছে তথার শওয়ার 
সাধ্য নাই । দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস বন্থিতে লে এবং বাষু ডাডিছ 
হইয়! ধারার জল উত্তর দিকে বৃষ্টির গ্ভায় প়িতেছিল, তাহাতেই আমর! 


নান করিলাম ! ধারার জল যে প্রকার গাগা! তাহাতে আর ালরপ 
সান করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রমথ বাবু আমাকে জোর করি 

টানি নিলেন । একদিকে বরফের হ্তার শাতল জল গার পচিতেছে 
অপর দিকে প্রস্তরে পার তলার যাতনা অনুভব হইতেছে । মনে হইল 
আমার অবস্থা শোচনীর। যাহ! হউক কোনও প্রকারে স্নান করি॥। 
কুটারের নিকট আসির! বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম । এখানে তর্পর করা 


টি হি ২৬৩ 


লা পাস্পা লা পিপল ০৭ পাপ 


লী পো ৯ লা পাশ এই লা, মি লা লাশ তা ০৫*-৫-০- 


সকলেরই রা জিতে; জড়সড় হা ভারাদীরের ধুনীর নিকট 
বসিলাম। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে পাপীদের গায় বসুধারার 
জল পড়ে না তাই পাপ পুন্তের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেই 
বখন নারারণ দর্শন করিয়া এখানে আসে তখন পাপ আর কোথায় 
থাকিতে পারে ? 

পরে সন্াসীদের পুরী ও পেরারা ভোজনার্থে প্রদান করিলাম এবং 
আমরাও আহার করিলাম । বুদ্ধ সন্না সী শুধু পেয়ার! গ্রহণ করিলেন । 
তিনি অন্ত কিছু গ্রহণ করেন না। বৃদ্ধ সন্যাসী আমাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন আমরা চা পান করি কি না। এই বরফের দেশে যখন 
গীতে জড়পড় হইর| ধুনীর নিকট বসিয়া আছি তখন ২১ পেয়ালা 
চা পানে যে কি আনন্দ তাহ। যাহার! চা পান করিরা থাকেন তাহারাই 
বুঝিতে পারেন । আমি ও সাধুজ্ী সম্মতি জানাইলাম। চা প্রস্ত্রত 
হইল-__তাহার যে প্রকার রং এবং আস্বাদন হউক না কেন আমরা 
মাহলাদের সাহত পান করিলাম । প্রমথ বাবু ৷ পান করেন শা” 
তাহার কুষ্টিতে চা পানের বাবস্থা একেবাকেই উঠিয়া গিয়াছে তাই তিনি 
এ হেন তীর্থে, বলিতে কি ভারতের জনপ্রাণীর শেষ সীমানার বসিয়া 
এক পেয়াল। চার আস্বাদন বুঝিতে পারিলেন না 

বন্গুধারার প্রায় অধিক জল ভূমিতে পড়িবার অনেক পূর্বের বায়ুর 
হিল্লোলে বিতাড়িত হইয়া কুটারের উপর এবং তৎসংলগ্ন স্থানে বৃষ্টির 
স্ঠার পড়িতেছে । ধারার বে জল ঠিক খাড়া ভাবে ভূমির প্রস্তরে 
পড়িতেছে, তাহাতে ফট ফট্‌ শব্দ হইতেছে । এই কুটার হইতে দেখিলাশ 
অনেকগুলি ছাগল অলকানন্দার তীরে চড়িতেছে। এখান হইতে 
অলকানন্দা বেশ হ্ন্দর দেখইভেছিল) বোধ হইল ষে একটা 
দ্র নাল। আকিম়। বাকিয়া চলিয়া গিয়াছে । বন্থধারা হইতে পশ্চিমদিকে 


২৫৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


কেবল তুষার ক্ষেত্র এবং এই স্থান দিয়াই সত্যপথ যাইতে হর । আমরা 
বারংবার আমাদের যাত্রার শেষ সীমা এই তুষার ক্ষেত্র দেখিতে 
লাগিলাম । 

যে উচ্চ পর্বত হইতে বন্তধাঁরা পড়িতেছে তথার কুবেরের ভাগ্তার 
আছে। ষাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বস্রধার। আসেন না কারণ ভাল 
রাস্ত। নাই এবং যাঙ্চারাত অত্যন্ত কষ্টকর। এখানে যে সকল যাত্রী 
আসেন তাহারা সকলেই এই ছুই জন সন্্যাসীর জন্য খাস সামগ্রী, 
জালানী কান্ঠ প্রভৃতি নিয়া আসেন অনেকে বদিরিকাশ্রম হইতে 
পাগডার মারফতে এসব পাঠাইয়া থাকেন। এখানে কোনও দেবমুগ্তি 
নাই। 

বন্ধারা ত্রিলোকের মধো দুলভ তীর্থ! অষ্টবস্থগণ এই তীর্থের 
জলপান ও পত্র ভক্ষণ করিরা ত্রিশ ভাজার বংসর পরাস্ত অভি কঠোর 
তপস্তা করিনা সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন । 


নত্যপথ 


রী 

বন্ুধারা হইতে যে তুষার ক্ষেত্র দেখা খার তাহা ৮.২ হইয়া সত্যপথ 
হাইতে হয় । বদরিকাশ্রম হইতে সত্যপথ ১৮ মাই এবং এখান হইভে। 
১৩ মাইল দূর হ্টবে। আরও ১1 মাইল পরে চন্দ্রকুণ্ড এবং ৩ মাইল 
পরে সুর্ধাকুণ্ড, তৎপরে ন্বর্গারোহণ ) অত্যাপথে পোণে এক মাইল 
পরিধিবিশিষ্ট একটা ভ্রিকোণাকার হ্রদ আছে। এক একটী কোণে 
এক একটা ঘাট যথ'-ব্রহ্মঘাট, বিঞ্ু্বাট ও মহেশ্বর ঘাট। দুইটা নদী 
আসিয়া বিষণ ঘাটে ও মহেশ্বর ঘাটে পতিত হইয়াছে । 

স্বর্ারোহণ একটী বৃহৎ বরফের পাহাড়, ইহাতে অনেক সিঁড়ি 
দেখা যায় কিন্ত ধাহারা গিয়াছেন তাহারা কেহই এই পর্বতে উঠিতে 


বাসগুহ! ২৩৫ 
পারেন নাই। যুপিঠ্ঠির এই পর্বত ।পরাই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । 
সত্যপথ ও স্বর্গারোহণের বিবরণ বদরিকাশ্রমের বাঙ্গালী সাধুটী ও 
এখানকার ধর্্মাধিকারী পণ্ডিত শ্রীধুক্ত পুরুষোত্তম শাস্ত্রী মহাশয়ের 
নিকট হইতে সংগ্রহ করিরাছি। তিনি একবার এবং মৌনী বাবা দশ 
বার সত্যপথ গিরাছেন । এক জন সন্স্যাসী সতাপথ গিয়াছিলেন কিন্ত 
শীতে তাহার পায়ের ও হস্তের আঙুল সব খসিয়। পড়িয়া যায়_পরে 
হাসপাতালে অনেক দিবস চিকিৎসার পর বদরিকাশ্রম হইতে চলির। 
গিয়াছেন। এ 

সত্যপথ যাওরা অত্রান্ত কষ্টসাধা, রাস্তা নাই এবং থাকিবার স্থানও 
নাই) বৃক্ষ লতাদি পরিশুণা স্থানে যাইতে হইলে শুষ্ক কাষ্ঠ সঙ্গে করিয়া 
নিতে হয়। খা্ছাদ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না, সেজন্ত প্রস্তকরা খাছ দ্বা 
সঙ্গে নিতে হয় । রাস্তায় মধো মধ্যে পর্বত গুহা আছে, তথায় রাজিবাস 
করিতে হয় । োষ্ট মাসের মধ,ভাগ হইতে আহখিন মাসের মধ্যভাগ 
প্ধান্ত এই চারি মাস সমরে যাইতে হয় নচেৎ অন্য সমর এত অধিক 
তুঘার পাত হয় যে তথায় যাওরা সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ অসাধ্য । 

বাঙ্গালী সাধুটা বলিলেন যে তিনি কিছু ছোলা ভাজা € গুড় এবং 
প্র ছুই তিন সের আটা গ্ুতে ভাজিয়া সঙ্গে নিবেন। মোটের উপর 


পাচ ছন সের প্রস্তত খাগ্ দ্রব্য লইরা রওনা হইবেন মৌনীবাবা ও 
ইভাবে খাছ্ছাদ্রবা নিবেন কিন্তু হাহার। শুষ্ক কাষ্ঠ নিবেন নাঁ। এক 


€এ 
সপ্তাহের প্রয়েজনীয় জিনিষ সঙ্গে নিবেন । 
ব্যাসগুহ। 


বন্সধার! হইতে আমরা মানা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাসগুহ। 
দর্শনার্থে কিছু চড়াই উঠিলাম। ইহা একটা প্রকাণ্ড গুহা সম্মুখের 


২৩৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ, 


শি বাসি পাটি পাস লী এ সলাত আবী ০০১০ পি সি কী পিপি সিসি পি পা 


দিকে প্রস্তরের দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে এবং একটা কাষ্ঠের দরজাও 
আছে। আমরা ভিতরে ঢুকিলাম কিন্তু নিবিড় অন্ধকার কিছুই 
দেখ! যারনা, কয়েকটা দেশলাইর কাঠি জবালাইয়! স্পষ্টভাবে ভিতরউ। 
দেখিরা নিলাম। গুহার মধ্যে ধুনীর দাগ লাগিয়া আছে। কথিত 
আছে ব্যাসদেব এখানে বমিয়। মহাভারত ও অন্যান পুরাণাদি 
'লিখিয়াছিলেন ! আমর! পেয়ালের গায় ধুনীর দাগে কপাল ঠুকিলাম 
দেখি ইভাতে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় হয়। সাধুজ্ীকে বলিলাম ব্যাসদেব 
এখানেই কত ধুনী জালিরাছিলেন আসন আমরাও একটুকু ধুনী 
জালিয়া নেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুষ্ক ছোট ডাল সংগ্রহ কবি ধুনী 
জালিরা ধূমপান আরম্ভ করিয়! দিলাম | 

প্রমথ বাবু যাওরার জন্য ব্যাগ্র হইলেন, প্বাহাকে বলিলাম আপনি 
আসন্ন আমরা মনের আশা না মিঠাইরা এক পদং ন গচ্ছতি ॥ 
আমাদিগকে দেখিয়া গ্রামের কয়েকটা লোকও আসিয়। উপস্থিত 
হইল। গুহার সন্মুখে একটা ক্ষদ্র প্রাঙ্গন এবং স্থানটা পরিতাক্ত 
অবস্থার থাকাতে অপরিষ্কার ভাবে আছে। যে লোক কয়েকটা 
্বামালিগকে সাধু বিবেচনান্ধ দরশন করিতে আদিতছ তাহাদিগকে 
বলিলাম “দেখ এ স্থানটা পরিষ্কার কর এবং ককেকটা কুল দিয় 
সাজাইর়। রাখ ভাহাতে যাত্রীদের নিকট হইতে বেশ ঢ পরসা উপাঙ্জন 
হইবে । দেওয়ালের গায় পুনরার কপাল ঠুকিয়া আমরা এস্থান 
ত্যাগ করিলাম | 


গণেশ গুহা 


ব্যাসগুহার কিছুদূরে উত্রাইএর রাস্তার পর্বত গাত্রে গণেশ গুহা 1 
এখানে গণেশের মুস্তি আছে এবং পুজার উপকরণাদি আছে, একজন, 


দারা ২৩৭ 


সিন 


ৃঙ্গারীও « এখানে থাকেন। আমর ভক্তি স সহকারে প্রণাম করিয়া 
গ্রামের মধ্য দিয়া রওন। হইলাম । অনকানন্দার 'অপর পারে উচ্চ 
পরত গাত্রে মানসোস্তেদ সঙ্গমের পশ্চিমে মমন্তি মানাল মন্দির 
আছে। পাণগ্ডার গোমন্ত। এই গ্রাম হইতেই অঙ্কুলি নির্দেশ করিরা 
এই মন্দির দেখাইরা পিলেন। আর বেল! নাই এবং সন্ধ্যার সময় 
আমাদের বদরিক্াশ্র পৌহুছিতে হইবে এই জন্য আর তথার আমাদের 
যাও! হইপন। | ইন। ধর্মক্ষেত্র এবং এখানে নব ও নারারণ, মু্িদেকীর 
গর্ভে ধন্মের রসে উৎপন্ন হইরাছেন । ইউ! মানবের মুক্তিক্ষেত্র এবং 


চে 


রা 


সর্বক্ষেত্র মণ ছুর্ণভ ক্ষেত । তথা হইতে দক্ষিন দিকে উব্বণা সঙ্গম তীর্থ । 

গ্রামের মণ দি 1 আমিতে দেখিলাম একটা বিস্তৃত 
মর্দানের যো বনু নর, নারী, বালক, বালিক। চক্রাকারে সমবেত 
হইয়াছে । মধ্যস্থলে ফাক ভাছে, এবং ইহার এক পার্শে একজন 
লোক উন্মন্ত্প্রার হইন! দাডাইন আছে। তাহার সব্ব শবীর মস্তক 
কইতে পদ্তল পর্নাস্থ ধর পর করিরা কীপিতেছে । কেহ কেন বলিল 
নাচ হইবে কিন্ত আমাদের তাহ! ভাল লাগিলন!। মনে কিছু কিছু 
ভয়ের উদ্রেক হইল । নাচ কি এভাবে হয় এক একবার মনে হইতে 
লাগিল বে লোকটা কাপিতেছে তাহাকে হয়ত বাবলি দিবে । মোটের 
উপর আমব| কিছুই ঠিকান। করিতে পারিপাম না। আমর। ভীত 
হইর। দ্রুত চলিতে আরগ্। করিলাম । বাস্তাতে বালক বাঁলকারা 
বলিতে লাগিল “রান বি দে, শুই তাগা! দে” কিন্ক আমর। তাহাদের 
কথ। ভ্রক্ষেপ করিলাম ন)। যখন আমর। গ্রাম ছাড়ির। কিছু উত্রাইএর 
বাস্তাব আসিয়াছি তখন দেখি তাহাধা উপর হইতে ছোট ছোট 
প্রস্তর খণ্ড সকল আমাদের উপর নিক্ষেপ করিতেছে । সাধুজী পশ্চা 
ছিলেন তাহার গায় ছুই একটা লাগিল। আমর! দ্রুত চলিয়। অলকা- 


৫. এলসি লা পন পপর পো লসিলা্পিশসি পপ স্পিন পি সপপাসাসসিপাসপপাসন 


২৩৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


সন শি সিপিএ 


নন্নার উপরে সেতু পার হইয়া! পর পারে আপিয়া হাপ ছাড়িলাম। 
অনেকে বলিকাছেন যে পাহাড়ীরা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক কিন্তু 
আমাদের ধারণা স্বতস্থব। ইহার প্রমাণ এই নানা গ্রামে পাইলাম। 
আরও অনেক স্থানে এই সম্বন্ধে প্রষথ বাবু ও আমি অনেক বলাবলি 
করিরাছি। যাত্রীদের ঠগাইতে পাহাড়ীর! খুবই ওস্তাদ । এই বিষয়ে 
আমর] বিশেষভাবে ভুক্তভোগী | 

আমর! ঠিক সন্ধ্যার স্গ্র বদরিকাশ্রমে আসিরা উপস্থিত হইলাম । 
তখন নারারণের আরতি হইয়া গিয়াছে, আমাদের আর দর্শন হইলন!। 
বাসায় উপস্থিত হওয়া মাত্র শান্তির কত আহ্লাদ সে ষেন হারানিধি 
প্রাপ্ত ভইল। ঘাভাঠাবু 'ণী তাহাকে সমস্ত দিবস ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, 
কখন বা বাজারে,কখন বা! মন্দিরে যখন যাহ! চাহিয়াছে তখনই তিনি ভাভ। 
আনাইঝ। দিরাছেন । রাত্রিতে বাজার হইতে পুরী ও শাক আনাইয়। 
ভোজন করিলাম। আজ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে শরীরও অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইর়। পড়িঘ্াছে। সৌভাগ্যের বিষয় আজ আর বুষ্টি হর নাই 
তাহা হইলে মারও কষ্ট পাইতে হইত বুষ্টিত এখানে রোজই লাগি 
আছে। রাত্রিতে বদরী মাহাস্ম শ্রবণ করিলাম । 

নারাদণ ও লঙ্গী দেবকে ভোগ দেওয়ার জন্ত রাতিতে বাজার 
হইতে রেশমী বক্র, মেওয়া ঘ্ৃতি, কপূর; ধুপ শলাক' চানার দাল পন্ততি 
ক্রু করির। আনিলাম। এখানে ভুলনী পত্র পাওয়া যায় মন আমি 

দী, গরিতকি ও ঘজ্ঞ সুত্র সঙ্গে কবিরা আনিরাছিলাম | 


৩৩৬ দিবস, ২৯শে আবাড, বুধবার-_ 


একখানা থাপাতে জশ্রঞবদরীনারার়ণের ও অন্য একখানাতে 
ভত৬লম্দ্রীদেবীর জন্ত ভোগের উপকরনাদি সাজাইয়া মন্দিরে নিয়া 


বদরিকা শ্রম ২৩৯ 


্‌ চললাম? |  অন্দিরের কর্মচারীর নিকট দিলাম। | মে নগদ দ টাকা মন্দিরের ও 


সিন্দুকের মধ্যে ফেলিয়া দিল আর সব জিনিষ নারায়ণের প্রকোষ্ঠে 
রাখিয়। দিল পরে রাওল সাহেব আসিয়। তাহা উৎসর্গ করিলেন। 

নারারণের আরতি ও স্নান দর্শনান্তে আমরা বাসার আসিয়া, 
তপ্তকুণ্ডে মানের জন্য চলিলাম। তণপ্তকুণ্ডে ্নান করিয়া নারদ ও 
সূ্্যকুণ্ডে মার্জন করিলাম । পরে ত্রহ্মকপাল তীর্থে উপস্থিভ হইয়া 
তর্পণ ও মুত পিড়লোকের, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের উদ্দেশ্টে 
পিগুদান করিলাম । নারারণের মহাপ্রসাদে পিগদান করিলাম । 
এখানে সকলেই অন্ন মহাগণাদে পিগুদান করিয়া থকেন। এ স্থানে 
স্বতস্থ ব্রাহ্গণে এসব কীজ করাইনা থাকেন, আমাদের দেশের অগ্রদানী 
বাঙ্ছণের স্তার ইভারাও পতিত । দেখিলাম এখানে অনেকেই পিগুদান 
করিতেছেন। যব, তিল সঙ্গেই ছিল। পরিশেষে পিগুগুলি অলকানন্দার 
গর্ভে নিক্ষেপ করিলাম । 

আজ আমার পত্রীর সংবাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। ছুই বৎসর পূর্বে 
এই তিথিতেই ভিনি স্বর্ারোহণ করিয়াছেন। কে জানে ছুই বৎসর 
পূর্ব্বে এমনি দিনে আমার সুখের সংগার ভাঙ্গিয়া যাইবে, কে জানে 
বদরিকাশ্রমে ত্রহ্গকপাল ভীর্থে আসিরা তীহার সাংবংসরিক শ্রাদ্ধ ও 
পিগুদান কাঁরতে হইবে । এই দুই বংসরে আম।র বহু পরিবর্তন হইয়াছে। 

ভূতলের অতুল তীথে আমিনা বে তাহার পরপারের কাজ কিছু করিতে 
পারিব তাহ। কখনও ভাবি নাই এবং আশাও করি নাই। এই মহা- 
স্ুষোগ আমি পরিতাগ করিলাম না। শ্রীমান শান্তিকে দিরা তাহার 
মাতার শ্রান্ধ ও পিগদান করাইলাম | থে হ্বনলে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি 
তাহার কিছু শান্তি বোধ কবিলাম, মনের আগুন কিছু নির্ধাপিত হুইল। 
এই স্থানের এক বন্তকুণ্ডে আহুতি প্রদান করির! কিছু দকিণা দিয়ু। 


২৪০ _কেদার -ব্দরি পরিভ্রমণ 


বা সপ পাপা সখি উপরি লিালাসসিল৯৪-/৯ তিন্নি 


বাসায় আসিলাম। পু তাজ? ভোজনের ব্যবস্থা নিরিরাভ। প্রমথ 
বাবু এবং আমি ২৪ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম কিন্তু ভোজনের 
সময় দেখ! গেল যে অনান্ুত ভাবে আরও ভিনজন শাসিদাছেন। বাজারের 
হালুইকবের দোকান হইতে পুরী, কচুরী, পকুরী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ফরমাইস 
দির! তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছি। ব্রাহ্মণের! সকলেই পরিতোষ সহকারে 
ভোজন করিলেন এবং আমাদিগকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । 
আমরাও নিজেদের ধন্ত মনে করিলাম । বাস্তবিক মনে বড়ই আনন্দ 
হইল। ভোজনান্তে সকলকে একটা করিরা যক্ঞশ্ত্র ও একখানা করিয়া 
রৌপ্য ছুরানী দক্ষিণ! প্রদান করিলাম । তদর্থে আমি অনেক গুলি বৌপ্য 
দুয়ানী সঙ্গে আনির়াছি। প্রমথবাবু আমার শ্িকট হইতে নিকেলের 
দুয়ানীর বিনিময়ে রৌপ্য দ্রয়ানী নিলেন । আমাদের ব্যর হইল জন 
প্রতি প্রার ১০ টাকা । 

অপরাহ্ছে মন্দিরে যাইয়া কিছু সমর গীতা পাঠ করিলাম এবং ১০৮ 
বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিরা প্রণাম করিলাম । মন্দিরে বসিগা একা গ্রচিছে 
ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে সকল তীর্থ অপেক্ষা! অধিক নলগ্রদ হু । 
শ্রীবিষুর তুল্য দেবতা নাই, বিশাল। সদৃশ পুরী নাই, সন্াসা সদুশ সংপাত্র 
নাই, এবং নারদ তীর্থ সদ্শ তীর্থ ও আর নাই । 

আঙগ ও বদরী মাহাজআ্সাম আবণ করিলাম । মন্দি'” শান্তিকে সকলেই 
'ত্যন্ত ন্নেহ করেন । কেহ কেহ বা তাহাকে কোলে নির। ভগবানের 
প্রকোষ্টের দরজায় বসাইয়া দেন । সন্ধ্যার সময় আরতি দশন করির) 
আদিলাম । এবার যাত্রী ন! হওয়াতে আমর! মন প্রাণে ভগবান দর্শন 
করিয়াছি ! 

বখন কুরাস। না থাকে তখন নর ও নারারণ পর্বরতধযের উপনবিভাগে 
তুষারাবৃত দেখা যায় । অন্ত কোথাও বরফ নাই। 


সিরাত ২৪১ 


৩৪ ৪ দিব, ৩ আবাঢ়__ 

আজ ও অন্যান্ত দিবসের স্তায় প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়া ভগবানের 
ভব পাঠ করিলাম। মন্দিরে যাইয়। নারারণ দর্শন করিলাম এবং 
নীপালোকে কিছু সময় গীতা পাঠ করিলাম । পাণ্ড| আমাদিগকে সঙ্গে 
করিয়া খাষিগঙ্গা হইতে আরম্ত করিয়া নকল ধারাতে আচমন ও মার্জন 
করাইলেন। শিলাগুলিও স্পর্শ ও প্রণাম করিলাম । কেদারনাথকে স্পর্শ 
করাইয়া যেসব তামার বলয় আনিঘাছিলাম তাহ এবং গরুড় গঙ্গার 
শিলাগুলি সকল ধারাতে প্রক্গালন ও শিল| সকলে স্পর্শ করাইয়া বদবী- 
নারায়ণের মন্দিরে নিয়া তথ্খর় রাওল লাহেবকে দিয়! ভগবানের দিংহাসন 
স্ণর্শ করাইয়া বাসায় নিয়া আদিলাম। এই গকুড় শিলা ঘরে থাকিলে সর্প 
ভয় থাকে না! অপরাক্ধে মন্দিরে বসিপ্লা গীতা পাঠ করিলাম । মধান্ে 
মহাপ্রপাদ ও রাত্রিতে বাজারের পুরী ভক্ষণ করিলাম। পাগ্ার গোমস্তা 
কেদার বদরীর রাস্তার সম্বন্ধে যে পগ্ঠ পাঠ করিলেন তাহা পুস্তকের 
শেষ ভাগে সন্িবেশ করিলাম । এই পঞ্ভের ভাঁষ! নাই তবে ভাব আছে। 
যে ভাবে গোমসডাজী বলিয়াছেন সেই ভাবেই আমি লিখিয়া আনিয্লাছি। 


৩৫ দিবস, ৩১ জাষাঢ-__ 
আজও অন্ঠান্ত দ্রিবসের স্তর নারারধ দর্শন করিলাম। রাওল 
সাহেবের গদ্দীতে একটা টাক দিয়া প্রণাম করিলাম । তাহার সহিত 
আলাপ পরিচয় হইল। ত্তাহার জন্মস্থান কোচিন প্রদেশে, পাঁচটা পুক্র। 
আজ ঠাহার জর হইয়াছে স্তাহাকে শবধ দিলাম । অল্প পরিশ্রমে তাঁহার 
অত্যন্ত কষ্ট বোধ হুয়। নারায়ণের মন্দিরে যাওয়ার সময় যখন সিড়ি 
দিয়া উঠিতে হয় তখন তাহার অঅতান্থ কষ্ট হয়। তাহার হৃদপিও 
পরীক্ষা করিয়া উুধধ ব্যবস্থা করিলাম কিন্তু বদরীকা শ্রমের হাম্পাতালে 
১% 


২৪২ .. কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 


স্মিত 


সেই সব গুঁধধ নাই। হাম্পাতালে ডাক্তার নাই একজন কম্পাউগ্ডার 
মাত্র আছে। 

অবশেষে আয়ুর্ধেদ ওষধের গ্রন্ত ভিষকৃতূষণ কবিরাজ এ, সি, 
বিশারদকে, (২, হরকুমার ঠাকুরের স্কোয়ার, কলিকাতা) লিখিয়! দিলাম । 

মন্দিরের তহবিল হইতে এখানকার হাম্পাতালের ব্যয় নির্বাহ হয় 
এবং জোশীযঠ হইতে বদরিকাশ্রম পর্ান্ত রাস্তার বাবদ ৫**২ টাকা 
1. ডা. [) কে দেওয়া হইয়া থাকে । 

বদরীনারায়ণের মন্দিরে রাওল পাঁহেবকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। 
প্রাতে ছুই ঘণ্টা এবং সন্ধার পূর্বে এক ঘণ্টার আগে কাধ্য সমাধা হয় 
না। এই পময় তাহাকে অন্ধকার ও বাতাস চলাচল হীন স্থানে আবন্ধ 
হইয়। থাকিতে হয়, ইহাতে স্বাস্থ ভ্গের খুবই সম্ভাবনা । 

নারায়ণের সম্মুখের প্রকোন্ট যখন সকল যাত্রীর! দাড়াইয়া থাকে 
তখন বাতাস বন্ধ হইয়া যা । আমার মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস বন্ধের মত 
হইত। অন্ত কাহারও এভাব হইয়াছে কি না তাহ! আর জিজ্ঞাস! 
করি নাই। 

আজ রাওল সাতেব আমাদিগকে ভগবানের বস্ত্র, তুলপীর মালা ও 
চন্দন প্রসাদ দিলেন। এছ চনানে শ্রীত্রীভবন্ধরীন পায়ণ দেবের চরণের 
চিহ্ন আছে। আমরা মহা আহলাদে গ্রহণ করিলাম। ঘআমাদের 
আজই এই পুরী হইতে রওন! হুইবাঁর কথা ছিল কিন্তু রাওল সাহেবের 
অনুবোধে আজ থাকিয়া গেলাম। আমি ও প্রমথবাবু রাওল সাহেবকে 
বলিলাম যে মন্দিরের ক্ষীণালোকে নারায়ণের মুত্তি স্পষ্ট দেখিতে পারি 
নাই। তিনি বলিলেন ভাল রকম প্রদীপ জালিয়। আগামী কল্য 
ভগবানের মুক্তি দেখাইবেন। 
আজ একাদশী কিন্ত এখানে মহাপ্রসাদের লোভ পরিত্যাগ 


বদরিকা শ্রম ২৪৩. 


প্াসিপা্পাসিপাসিসিলাসিসাসিপাসপপাসিপাসপরীশপাসপসপাসপিসি পালিশ সপসটিপাসপসপিসপািপাসসপাসপিসিলসি পিসি লালিত ৩ পিস পাপা ০ পাত 


করিম! উপবাস থাকিতে ইচ্ছা হইলনা। মাতাঠাকুরানী ও প্রমথবাবুর 
দলের বিধবারা উপবাদ থাকিলেন। আজ বাজারে দধি পাওয়! 
গিয়াছিল। সমস্ত দিবস টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। এখানকার 
ধর্দীধিকারী পগ্ডিত শ্রীযূক্ত পুরুষোত্তম শাস্ত্রীর সহিত আলাপ হইল 
তিনি কৃপাপূর্ধবক আমাদের বাসায় আসিয়া তাহার চক্ষু পরাক্ষ! 
করাইলেন। কত নম্বরের চশম! তাঁহার ঠিক হইবে তাহ! একখান! 
কাগজে লিখিয়াদিলাম। তিনি একবার সত্যপথ গিয়াছিলেন তাহার 
নিকট সতাপথের রাস্তার বিষয় শ্রবণ করিলাম। 
থাওয়া দাওয়ার অনিয়মে শাস্তির আজ পেটের অন্ুখ হইয়াছে । 
ভাহাকে ওষধ থাওয়াইলাম তাহাতে ক্রমশঃ সারিয়া গেল। 
গরুড়শিলার নিকট বদিয়া আনাদের পাও যুগলকিশোর রামরতন 
মত তাইয়। আমাদিগকে সকল প্রদান করিলেন। আমর! ষত্সামান্ত 
যাহ! কিছু দিলাম তাহাই গ্রহণ করিলেন কোনও প্রকার পীড়াপীড়ি 
করিলেন না। অনেক পাণ্ডা বক্তৃতা করিয়া যাত্রীদের নিকট হইতে 
. বেশীমাত্রায় আদায় করে অথবা গয়ার ন্থায় খত লিখাইয়া নিয় থাকে। 
পাণ্ড। সুফল প্রদ্দান করিবার সময যে মন্ত্র পাঠ করিলেন তাহাতে 
বুঝা গেল কেদারনাথ ও বদুরীনাথ দর্শন করাতে উত্তরাথণ্ডের অন্তর্গত 
সোয়া লক্ষ পর্বত ও চুরাশি লক্ষ তীর্থ ন্রমণ হইয়াছে। 
বিকালে ৩টার পর রৌদ্র উঠিল। যখন রৌদ্র হয় তখন শীত বোধ 
হয় না। একট! সামান্ত জামা গায় থাকিলেই হয়। আজ অপরাহ্ছে 
মন্দিরে গীত পাঠ করিয়া! শেষ করিলাম 
ডাক্তার ডি, কে, পাঠক, এল্‌, এম্‌, এস্‌, সিন্দুয্নারো৷ ( নাগপুর ) হইতে 
গঙ্গোত্তরী হইয়া বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে সন্ত্রীক গতকল্য এখানে 
'সিয়৷ পৌহুছিয়াছেন। তাহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল। 


২৪8৪ কেদার-বদরি পরিজমণ 


পপাসিপাইি পপ ত১ পাশিশিািসিসিস্পিসি শিস সাটিিপিসিপিস্পািপিসিপাশীিসিসিসিসপিিসিসিপিসিপাসসিপািপাাপিপিশাপিপিসপাশিপিসিস্পিসিসপিসসি 


৩৬ দিবস, ৩২শে আষাট-- 


আজ সকালে নারায়ণ দর্শন করিলাম। বোধ হয় ইহজন্সের মত 
শেষ দর্শন হুইল। দর্শন করিতেছি এমন সময় রাওল সাহেব ভাল 
করিয়া কপ্পূর ও ঘ্বতের বাতি জালিয়৷ ভগবান দর্শন করাইলেন। আমি 
শান্তিকে নিয়া ঠিক দরজার সনুখেই বসিয়া ির্জীম। রাওল মাছে 
বলিলেন “ডাক্তার সাহেব, দেখ! হায়” আমি আরও কিছু সময় ভগবানকে 
দেখাইবার জন্ক অনুরোধ করিলাম। তিনি আরও কপূর জালাইন়া 
নারায়ণের সন্মুখে ধরিলেন। আমরা মন প্রাণে ভগবানকে দর্শন 
করিরা মানব জন্ম সফল করিলাম । আমাদের এই দরীর্ঘকালব্যাপী 
হিমালয়ে কঠোর পরিশ্রম আজ সার্থক হইল। মনে বিপু আনন্দ 
বোধ হইল। 

এখানে তণ্তকুণ্ডের নিকট একটা বানর থাকে । আমি ল্গানান্তে 
তর্পণ করতেছি এমন সময় আমার পুষ্টের উপর এক লম্ফ প্রদান 
করিয়! পুনরায় আর এক লক্ষে কুণ্ডের অপর ধারে চলিয়া গেল।, 
এই বানরের সহিত শাস্তির খুব মিতালী ছিল। একদিন মন্দির 
প্রদক্ষিণ করিবার সময় শাস্তি আমার অঞ্রে ছাটিতেছে এমন সময় 
কোথা হইতে আসিয়া বানরট| তাহার পা জঞাইয়া ধরিল, শাস্তি 
চিৎকার আরস্ত করিল কিন্ত তখনই আবার পা ছাড়িয়। দিল। 
শাস্তি যখন বাপার় বসিয়াছিল তখনও এই বানর আবার তাহার 
নিকট যাইয়! উপস্থিত হইল। এই বানরটাকে দেখিলেই শাস্তি খুব 
চিৎকার করে। বদরিকাশ্রমে এই একটী বানরই দেখিয্মাছি কিন্তু 
কেদারনাঁথে বানর নাই। 

আমর! যাত্রার জন্য প্রস্তত হইভেছি এমন সময় শাস্তির কাওী ওয়াণা 


বদরিকা শ্রম ২৪৫ 


পাটি 


কুষণ ভারী গোলমাল আরম্ভ করিল। শ্রীনগর হইতে মেহেলচৌরী 
পর্যযস্ত তাহাকে ৩৫২ টাকা দ্দিব এই বন্দেবেস্ত হইয়াছিল কিন্তু লিখাপড়া 
হইয়াছিল নাঁ। তাহাকে বিশ্বাস করিয়। রসিদ আদান প্রদান হয় নাই। 
এখন সে পঞ্চাশ টাক! চাহিতেছে। প্রমথবাবু ও আমি উভয়েই তাহার 
ব্যবহারে আশ্ধ্যান্থিত হইলাম। আমাদের রাগও হইল। প্রমথবাবুর 
ঝাপানওয়ালা সের দিংও সাক্ষী দিল যে ৫*২ টাকাই ঠিক হুইয়াছিল। 
অনেক বাদানবাদের পর পূর্বের বন্দোবস্ত অনুসারে ৩৫২ টাকাঁতেই 
রাজা করাইলাম এবং এইবার রসিদ লিখাইয়া লইলাম। আমর! পদে 
পদে ঠেকিয়া গাড়োয়ালীদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। 
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গাড়োয়ালীদে চরিত্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য কথার কথায় ঠিক। 
তাহারা মিগ্যা কথ! বলে বটে কিন্তু চুরী করে ন1। 

সকালে একবার রাঁওল সাহেবের পহিত সাক্ষাৎ করিয়! আসিয়াছি। 
রওনা হইবার পুব্বে আবার মাতাঠাকুরাণী, শান্তি, ও প্রমথবাবুর 
পরিবারবর্গকে নিয়া তাহার নিকট গেলাম। তিনি শাস্তকে একথান! 
ভগবানের বস্ত্র ও মাল! দ্িলেন। আমর! তাহাকে প্রণাম করিয়া! তাহার 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম । 


% 


” ২৪৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পপর পপ 
পপি সপন স্পা শিপীসীপািপিসপীপপাপিসপীশিশশীীপিশীতাশটং 


ক্ষেত্র সত্যযুগে মুক্তিদ। ত্রেতায় যোগসি্ি প্রদা, ছাপূরে 
কলিকালে বদরী নামে প্রথিত হইয়াছে ।” € 

“হরির ক্ষেত্র বদরিকাতীর্থ ব্রিলোকের মধ্যে র্লভ। বর্গ, ভূতল ও 
রসাতলে বু তীর্থ আছে কিন্তু বদরীর সমান তীর্থ হয় নাই, হুইবেওনা |” 
“এইস্থানে খধিসজ্ঘ বাস করেন। এই ক্ষেত্রে একটা বদরীতকরু বিরাঁজিত, 
এই তরু হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়, এজন্ত প্রাজ্ঞগণ এই ক্ষেত্রের নাম 
বদরী নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান বিঞু যুগভেদে কখন ক খন ন্ট 
তীর্থ সকল পরিত্যাগ করেন, কিন্তু হরি এই বদরী তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ 
করেন ন। যটি সহম্্র বর্ষের যোগভ্যাসে এবং একদিন বারাণসী 
দর্শনে যে ফল, বদরী প্রাপ্তি মাত্রই তাহার তুল্য ফল লাভ হয়।” 

এই ক্ষেত্র নিখিল তীর্থ দেবতা ও খধিগণ বাস করেন, এইজন্ত 
এই তীর্থ বিশাঁলা নামে বিখ্যাত। *যেখানে মহালঙ্ষী অন্ন পাক করেন 
নারদ নিবেদন করেন এবং মহাবিষ্ণ ভোগন করেন। সেখানে অর 
ভোজনে দোষ কি? যে পাপের প্রাণান্ত পর্য গু প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে 
লিখিত আছে, সেই যহাপাপও বদরীনাথ হি ২ঞুুর প্রসাদ ক্ষণে 
দুরীভূত হইয়া বায়। নারাফণ নৈবেম্ত চণ্ডাল কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলেও 
কখন দৌষাবহ হয়না, অতএব বদরকাশ্রমে প্রসাদ ক্ষণে বিবাদ 
কর্তব্য নহে, বিষু নৈবেদ্ত ভক্ষণ মাত্রই সকল শুদ্ধ হয় তাহাতে 
সন্দেহ নাই।” 

“জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন, সন্গ্যাসী বা ব্রতনিষ্ঠ হউন, ধাহারা মুক্তি 
ইচ্ছা করেন তাহাদের বদরিকা শ্রম অবস্ত দর্শন কর্তব্য ।” 












প্রত্যাবর্তন 

আঁদ,৮শে আধাঢ় সোমবার সকালে এখানে উপস্থিত হই, 
২৭শে হইতে ৩১শে আধাঢ় পর্যন্ত এই মহাতার্থেই কাটাইলাম। 
আজ ষষ্ঠ দিবল আমাদের যাত্রার দিন। সকল যাত্রীরাই তীর্থস্থান 
আসিয়া ত্রিরাত্রি বাদ করেন। আঁধকাংশ যাত্রীর এই তার্থে 
দিয়! ত্রিরাত্রি বাস করেন। কেহৰা হনুমান চটি যোগ দিয় 
ত্রিরাত্রি হিসাব করিয়া থাকেন। যাত্রার দিন ধার্য হইয়াছে বটে 
কিন্তু মন সরিতেছেনা। অনেক তীর্থ পর্যাটন করিয়াছি কিন্ত এমন 
শান্তিলাভ আর কোথাও হয় নাই। সংসার সুখে জলাঞ্লি দিয়া 
যে শান্তিলাতর জন্ত ইতস্ততঃ দুরিয়া বেড়া তাহার পক্ষে বদরিকাশ্রমই 
উপযুক্ত স্বান। বহুদিবস ধাবৎ সুখ শান্তি অগ্চহিত হইয়াছে তাই 
পুনরায় শাস্তি প্রাপ্তির আশায়ই হিমালয় ভরদণে 'আদিয়াছি। এস্থান 
যে কত শাস্তিপ্রদ, কতট! হয়ে পবিত্রতা আনয়ন করে তাহা অক্ষরে 
অক্ষরে উপলদ্ধি করিয়াছি। 

হিমালয়ের বিরাট গান্তীরধ্যতা, অসীমতা ও ভী'ষণুতা! এবং অলকানন্দার 
গর্জন একঘেয়ে হইলেও কখনও পুরাতন হইবার নহে। দিবারাত্রি 
দেখিয়াও আশ! মিটে নী । এখানে যৌনীবাঁবার কথা জীবনে তুলিবনা। 
সংসার ত্যাগী বৃদ্ধের প্রশাস্ত সৌম্য মুদ্তি এখনও চক্ষুর সামনে ভাসিতেছে। 
একটী বচন আছে €1)) 1008 061] 106 011)01 "99918 0: 86008 
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রাঁওল সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! আমি শাস্তিকে 


সি 017 


২৪৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পাপ সিসিপাসপাসপাস্পি পাস স্পিশসিিসা সিসি 


নিয়া ভগবানের মন্দিরে আসিলাম। এখানে সকলেই বদরীনারায়ণকে 
ভগবান বলিয়া থাকেন। মন্দির এই সময় বন্ধ ছিল। আমর! মন্দিরের 
বারেন্দায় আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। শাস্তিকে বলিলাম 
“শাস্তি ভগবানের চরণে লুটাইয়া পর” সেও আমার ন্ায় ভূমিতে 
লুটাইয় প্রণাম করিল। ব্দরিকাশ্রম পরিত্যাগ করিতে বাম্তবিকই 
মনে কষ্ট হইতে লাগিল এবং চক্ষুর কোণে কয়েক ফোটা অশ্রজলও 
দেখা দ্রিল। পাগ্ডাঁকে শ্রণাম করিয়া আমর] অপরাহ্ন ২টার সময় 
পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। 'অলকানন্দা পার 
হইয়া আমি বারংবার পশ্চাৎ ফিরিয়! বদরিকীশ্রমের দৃশ্য দূর হইতে 
ভাল করিয়া দেখতে লাগিলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকাতে বেশ 


সাপটা িস্পিশিসিশপাশিিিপিসপিসপিশসি সপ পিলাপীপািলাসপী তল 





" স্বন্দর দেখাইতেছিল। বিশাল পর্বতের পাদদেশে একখানা ছোট 


সহর এবং তাহার এক প্রান্তে নারায়ণের মন্দিরের স্বর্ণমপ্তিত চুড়া 
কেমন এক অপুর্ব ভাবের পরিচয় দিতেছে তাহ! বর্ণনাতীত। সাধুজী ও 
আমি পুনঃ পুনঃ লারার়ণের উদ্দেশে প্রণাম কাঁরতে লাগিলাম। 
পরে একটা বাক ফিরিয়া উতরাইএর রাস্তায় পরাতে সকল আতূষ্ত 
হইয়া গেল। অর্ধগ্তের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আনৃষ্টের «| চিন্তা করিতে 
করিতে একটা বেগবতী নালা পার হইলাম । -.ন হনুমান চটিতে 
আসকা প্রমথবাবু শিলাঞ্জত এবং আমি ভূর্জপত্র ক্রয় করিলাম | সন্ধ্যার 
পূর্বে রাঁমবাগাড় চটিতে পৌহুছির়া এখানেই রাত্রি যাপন করিলাম । 
শাস্তির পেটের অস্থথ আজ অনেকটা ভাল আঁছে। 


৩৭ দিবস, ১লা আাবণ-__ 


গত রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, আজ সকালেও বুষ্টি হইতেছে। আমর! 
৭টার সময় রওনা হইয়া পাুকেশ্বরে আসিয়৷ যোগবদ্রী দর্শন করিলাম 


গজ 


প্রত্যাবর্তন ২৪৯ 


স্পা সিসি 





এবং আর বিলম্ব না করিয়া তখনই রাস্তা চলিতে আরস্ত করিলাম । 


বিষুপ্রয়াগে আসিয়া জলযষোগ করিয়া নিলাম। পরে অপরাহ্ন ৩টার 
সময় জোশীমঠে উপস্থিত হইয়া কালীকম্ছলী বাবার ধর্মশালীয় আশ্রর 
নিলাম । বিষুগপ্রয়াগ হইতে চড়াই উঠিবার সময় আমার মাতাঠাকুরাণী 
রাস্তা ভূলিয়া অন্য রাস্তায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের অনেক 
পুর্বে রওন! হইয্সাছিলেন কিন্তু প্রায় জোশীমঠের কাছাকাছি আসিয়াছি 
এমন সময় দেখিলাম তিনি আমাদের অনেক পশ্চাতে চড়াই উঠিতেছেন। 
দেখিয়াই আমি গ্ীড়াইলাম। তাহার এই ২ মাইল চড়াই উঠিতে আজ 
অনেক কষ্ট হইয়াছে বিশেষতঃ রাস্তা ভূলিয়া অন্য রাস্তায় আবার অধিক 
হাটিতে হইয়াছে। ৃঁ 

তিনি যখন ধর্দশালায় উপস্থিত হইলেন তখন দেখি পথশ্রমে 
মুখখানা! মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কষ্টে আমারও আস্তরিক কষ্ট 
হইতে লাগিল কিন্তু উপায় নাই। এই কঠোর পরিশ্রমের পর 
আবার রান্না কর! কতদূর কঠিন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 
প্রমথবাবু বলিলেন আন্গ এক সঙ্গেই রান্না হউক। আমিও তাহার 
এই দয়াতে আনন্দ উপভোগ করিলাম। দ্বিতলের বারেওায় একধারে 
সকলের রান্না হইল। আদুরে একটা ঝরণাতে আজ সাবান দিয়া 
শান্তিকে দ্নান করাইয়া দিলাম । নিজেও সাবান দিয়া গার মন্গলা 
পরিষ্কার করিলাম। আমাদের শরীরে যে কত ময়ণা পড়িয়াছিল 
তাহার ইয়ত্বা নাই। 

আমর! আহারে বসিয়াছি এমন সময় একজন সন্ন্যাসী, যাহাকে 
উতীমঠ ও বদরিকাশ্রমেও দেখিয়াছি, নীচে রাস্তায় বসিয়া গোলমাল 
আরম্ভ করিল। এই সক্স্যাসী যেখানে যার সেখানেই হট্টগোল আরম্ভ 
করিয়া দেয়। 


২৫০ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পপি শিস পপাসপাস্পাপিস্পাসপিপপাসপিসাসপাস্পাস্পিশিপিপাস্শশাশীশিপাশাশাশাশাাশী্ীশী 
-সপাশিাশিপাশাসপাশিপিশশাাস্পাপিশপপাশিশিসাশিশশিশশশিস্াশিশিশপিশি 


সন্ধ্যার সময় আমর] নুসিংহ বদ্রীনারায়ণ দেবের আরতি দর্শন 
করিতে মন্দিরে গেলাম। পরে ভূতপৃর্ব রাঁওল সাহেবের পুত্র কুমার 
শ্ীরামচন্ত্র নস্বুরী শন্দার পুস্তকের দোকানে এক টাকা দিয়া একখানা 
কেদারবদরী মাহায্ম্য গ্রন্থ ক্রু করিলাম । তাহার দোকানে মুগনাভী, 
শিলাজত প্রভৃতিও বিক্রয় হয় এবং ভিঃ পিঃ তে অনেক মাল স্থানাস্তরে 
প্রেরিত হইয়া থাকে । স্ধ্যার পর এখানকার হাস্পাভালে যাইয়া ডাক্তার 
বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আসিলাম। 

শান্তি এখন ভালই আছে । আজ শরীর বড়ই ক্লাস্ত বোধ হইতেছে। 


৩” দিবস, ২র। শ্রাবণ__ 


আজ ভোর বেলা বৃষ্টি হইতেছে ও চতুদ্দিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। 
আমর। ৬০টার সময় বাহির হইয়। পড়িলাম। ডাঁকঘরে একখানা 
পত্র দিলাম, টাকার জন্য টেলিগ্রাফ করিবার দরঝার ছিল কিন্তু 
পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন যে টেলিগ্রাফের লাইন বন্ধ, কাজেই 
আর তার করা হইল নলা। ব্রান্তাতে শ্রীমৎ সঙ্নানন্দ ব্রহ্গচারীর 
সুন্দর ধন্্শালা দেখিয়। নিলাম। ইন্ভার কিছু ব্যব"!:ন রাস্তার বামধারে 
একটী ছোট পর্ধতের উপর দেখিলাম ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, 
শালগম, বিলাভী বেগুন ও মরিচের চাঁষ হইতেছে। ক্আমরা কয়েকট! 
বাঁধাকপি, শালগম, ও কীচা মরিচ ক্রয় করিলাম। 'এক একটা বাঁধাকপি 
চারি আনা মাত্র দাম। আমাদের কুলিরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে 
কাজে কাজে আমাদেরই এই বোঝ! বহন করিতে হইল। আমার 
চাদরখানা দিয়া কপিগুলি বীধিক্ব! পুষ্টদেশে বুলাইয়া লইলাম। বৃষ্টিতে 
'ভিজিতে ভিজিতে আমরা চলিক্গাছি | 

প্রা এক মাইল যাওয়ার পর দেখি আমাদের কুলিরা একস্বানে 


ৃ 
নিহারিত ২৫১ 


পানা শপ 


শশী শিশির শা শীাীশিশিশশাাি পিসী 


বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। কপির বোঝা তাহারা নিতে চারন1। 
নেক সাধ্য সাধনা করিয়! তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয় দিলাম 

ঝরকপুর চটিতে পণ্ডিত শ্রীবালিরাম শর্মার পুস্তকের দোকানে 
একখানা বাঙ্গল। বই ক্রয় করিলাঁম। বইথানার নাম প্রামচন্দ্রের 
বন্তৃতাবলী”। রামচন্দ্রের নাম গুনিয়া কেহ মনে করিবেন না অযোধ্যার 
রামচক্্র। ইনি শ্রীশ্রীরামকুষ্জ দেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্া রামচন্দ্র । 
বইথান! ১৩১২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল। এখান হইতে আরও এক মাইল 
রান্ত। চলিয্না বৃদ্ধ বদ্দীঠ মন্দিরে যাইতে হয় । 


বৃদ্ধ বরো 


রাস্ত। হইতে অদ্ধ মাইল উৎতরাইএর পর বৃদ্ধ বদ্রীর মন্দির। 
আমাদের দলের সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল প্রমথবাবুর মাতা, 
শান্তি ও আনি বুদ্ধ বদ্রী দর্শনের জন্ত পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এখানে 
অধিকাংশ যাত্রীর যান না কারণ রাস্তা নাই। বহু পূর্বে ফাত্রীগণ 
এই পর্যন্ত আসয়াই নারায়ণ দশন করিয়1 ফিরিয়! যাইতেন। অধিকাংশ 
যাত্রীর ইহার নাম পর্যন্তও জানেন না। ঝাপানওয়ালার| যাইতে 
অস্বীকার করিল, তাহারা বলিল এখানে ঝাপান নিয়া যাওয়া যাইবেনা। 
শাস্তির কাণ্ীতে প্রমণবাঁবুর মাতাকে বসাইলাম এবং শাস্তিকে কৃষ্ণা 
স্কদ্ধে করিল। এই ভাবে আমরা নিয়দেশে যাইতে আরস্ড করিলাম। 
সামান্ত জঙ্গল তাহ! হঠিদ্বারা ফাঁক করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। 
রাস্তাতে বিস্তর বিছটি গাছ আছে তাহার পাভাগুলি যখন গায় লাগে 
তখন তীত্র হালা আরস্ত হয়। মন্দিরে পৌহুছিতে অর্ধ ঘণ্টার অধিক 
লাগিলন! | এই স্থানটাকে অনীন্মত বলে। স্থানটা নির্জন। একটা 
ক্র মন্দিরে বিষুর সুন্দর চতুভূজ মুত্তি। এখানকার পুজারী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত 





২৫২ কেদ্ার-ব্দরি পরিভ্রমণ 


সস পপাপাসিলাস্পািলাসিপিসপাসিাসলীস্পান্পাস্শিিপাসিা 





স্পা পাস্পাপাস্পাস্পী পপ পিসিপাশপাশীপাশিশাশিশীশাশিশাশিপাপীপাপপা 





পপাতিশাদ। শািপাসলিিপাসিশাশটা 


গরীব অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। যাত্রীরা কেহ আসেন না, 
তাহার উপর রাওল সাহেব কোন সাহায্য কর দূরে থাকুক খবরও 
নেন না। যত সামান্ত চাষ আবাদ করিয়া অতি কষ্টে দিন চালাইতেছেন । 
মন্দিরের সংলগ্ন পুজারী ঠাকুরের বাসস্থান এবং চারিধারে কতকগুলি 
বৃক্ষ, কয়েকটা! লেবু ও লঙ্কার গাছ আছে। আমর! কয়েকট! 
লেবু ও কাচা লঙ্কা চাহিয়া নিলাম। আমরা দর্শন ও প্রণা্ 
করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম, এখানে যাত্রী থাকিবার জন্য কোনও 
ঘর নাই। | 

আমরা চড়াই উঠিয়া রাস্তায় আসিয়া! পড়িলাম। এখান হইতে 
কুমার চটি এক মাইল ব্যবধান। এখানে পৌহুছিয়! মধ্যাহ্ন ভোজনের 
ব্যবস্থা করিলাম । মাতাঠাকুরাণী কপি রান্না করিলেন। যথন আহারে 
বসিলাম তখন বোধ হইতে লাগিল যেন অমৃত ভক্ষণ করিতেছি। 
আকণ পুরিয়৷ ভোজন করিলাম । 

প্রমথ বাবু তাহার পত্ধীর উপর অত্যন্ত অসন্তোধ প্রকাশ করিলেন । 
কারণ তিনি বৃদ্ধ ব্রী দর্শন না করিয়াই চলি! আঁসয়াচেন। সাধুলীও 
বাদ গেলেননা। কুমার চটিতে নাগপুরের গ্ুগরের জিত 
সাক্ষাৎ হইল, তিনি বৃদ্ধ বদ্রী দর্শন করেন নাই ইহার আন্তত্বও 
জানেন না ! 

'অপরাহু ৪টার সময় রওনা হুইয়া সন্ধ্যার কিছু পৃর্ষে পাতাল 
গঙ্গা চটিতে উপস্থিত হইলাম। আমার এখানেই রাত্রি যাপন 
করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রমথ বাবুর তাড়নায় আরও অগ্রসর 
হইতে হইল। 

যখন ঠাংনী চটিতে পৌহছুছিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। 
আমি এখানে ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রমথ বাবু এখানে 


প্রত্যাবর্তন ২৫৩ 


রি সপ এশীপাশিশীত্াশিতী শপে শীশশীীীিশিশাশািশিশাঁীশীশীশি 


থাকিলেন না। তাহারা গরুড় গঙ্গা চটিতে চলিয়া! গেলেন। রাব্রিকালে 
এই পার্ধত্য রাস্ত। চল! কোনও প্রকারে বুক্তিসঙ্গত নয় । 

প্রমথ বাবুর ঝাঁপানওয়ালারাও রাত্রিতে চলিতে ইচ্ছুক ছিলন!। 
আনেক আপদ বিপদ ঘটিতে পারে । প্রমথ বাবু এই চটিতে না থাকিয়া 
গরুড় গঙ্জ। চটিতে চলিয়া! যাওয়াতে আমার ভাল বোধ হইল নাঁ। তিন 
দিবস ষ্টাহার সহিত ছাড় ছাড়ি কইয়াছি এক দিবস গুপ্তকাঁশীতে, এক 
দিবস গোকুল চটিতে এবং আজ এই ঠাংনী চটিতে। 

ধর্মশালাটা নূতন তৈয়ার হইতেছে এখনও পেষ হয় নাই। যে 
লোকের তত্বাবধানে আছে দে আমাদিগকে খুন খাতির যদ্বু করিল। 
পাতিবার জন্ত সতরঞ্* গায় দেওয়ার দস্তা কম্বল ও জ্বালাইবার জন্ক 
একটা মোমবাত দিল। 





৩৯ দিবস, ৩রা শ্রাবণ__ 


ভোর **টার সমঘ্ন রওনা হইয়া ৭1০টার সময় গরুড় গঙ্গা চটিতে 
, উপস্থিত হইলাম! এখানে আসিয়া দেখি প্রমথবাবু আমাদের অন্ত 
অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। 
কোনও কোনও কার্যে মতভেদ হইলেও প্রাণের টান কোথায় বাইবে। 
সুদুর হিমালয়ে দুইজন বাঙ্গালী ৩৯ দিবস যাব একসঙ্গে আছি। 
আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় যাইবেন ? 

পিপল কোগীতে আসিয়া কিছু জিলাপী এবং অন্যান্ত জিনিষ 
ক্র করিয়! ক্রমশঃ নীচের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে 
একটা প্রকাণ্ড শুহ! দেখিলাম। পিয়া চটিতে পৌহুছিয়! মধ্যাহ কৃত্য 
সমাপন করিলাম। পুনরায় ৪টাঁর সময় বওন| হইয়া সন্ধ্যার সময় 
লাল সাঙ্গায উপস্থিত হইয়া ধর্মমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 


২৫৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


জল্পনা পপি পাপী পাপী পীশীপশিলাশ্ািিস্টিপিউপা্ীাপিপাশিশিশিশিটটিপিসপিশীপাশিশিশাসিশাসা শি াটিশানিশাশিশাশি 


লাল সাজ। 


আজ ১৫ মাইল হাটিয়াছি। রাস্তা অনেক স্থানে ভািয়া গিয়াছে। 
এখানে পৌহুছিবার পূর্বে ব্রান্তাতে কয়েকটী আমড়ার গাছ দেখিয়! 
অনেকগুলি আমড়া পাড়িলাম। সাধুজীকে গাছে চড়াইয়! দিয় আমরা 
নিচু হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। আমাদের ছাতা ও যষ্টি 
দ্বার! ডালগুলি নত করিয়া ছুই তিনটা গাছ হইতে প্রায় এক টুকরি 
আমড়া পাড়িলাম। ধর্দ্শশালার রান্নার খুবই অস্গুবিধ। এক স্থানে 
থাকিতে হয় এবং জন্তস্থানে রান্নার জোগাড় করিতে হয় । 'প্রমথবাবুর! 
চাঁন। ভাজা খাইয়া রাত্রি কাটাইলেন, আমি কৃষ্ণকে দিয়া কটি তৈস্নার 
করাইয়া আনিলাম। জ্যোত্মা রাত বারেন্দার বসিয়া! অলকানন্দার কল কল 
ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম এবং অপর পারের ভীমাকৃতি পব্বতের গম্ভীর 
দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম তাহার হয়তবা নাই । 

শেষ বাত্ধিতে পার তীব্র বেদনায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাঁয়। হাটিতে 
হাটিতে আমার পার তলদেশ ফাটিয়। গিয়াছে এবং উপরে ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াছে । এক স্থানে পূজ জমিয়' ভয়ানক বেদনা দিতেছে । আমি 
“বাবাগে! বাবাগো” করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম যন্ত্রনা অসঙ্থ 
হওয়াতে ব্যাগ হইতে একটী সুই বাহির করিয়! -ই স্থানট! গালিয়া 
দেওয়াতে এক ফোটা মাত্র পুঁজ বাহির হইল এব পঙ্গে সঙ্গে বেদনার 
উপশম হইল। এই এক ফোট। পৃঁক্ষের এত জোর যে আমাকে অস্থির 
করিয়! উঠাইয়াছিল। 

৪ দিবস, ৪ঠা শ্রাবণ-__ 


সকালে ডাকঘরে যাইয়! টাকার জন্ত টেলিগ্রাফ করিলাম। 
পোষ্টমা্টার বাবু আমাদিগকে অনেক খাতির করিলেন । 


আমি এখা. 


নন্দ প্রযাগ ২৫৫ 


পপপিপপপপিলিশা সানি শিশীপাশিশিপাস্পিশাশাপিশাশিশীশীপাশিশীটি 





সি পাপিল 


প্রম্থ বাবু গোপেম্বর হইতে যে একটা কুলি আনিক়্াছেন তাহাকে 
বিদায় করিবার সময় সে অনেক গোলমাল করিল। যে ভাড়া ঠিক 
হইন্লাছে তাছা' অপেক্ষা নেক অধিক ভাড়া দাবী করিতে লাগিল । 
বেগতিক দেখিয়া প্রমথ বাবু থানাতে গেলেন, আমি রান্তাতে দাড়াইয়। 
তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই কুলিটার সহিত লিখ' পড় 
হইন্ািল না। থানার দারগা প্রমথ বাবুর কথা বিশ্বাম করিয়! কুলিটাকে 
তাড়াইয়া দিলেন । 

আমরা অলকানন্দার বাম তীর দিয়! চলিতে আরম্ভ করিলাম। 
গোপেশ্বর হইতে ব্দরিকাশ্রম যাইবার কাঁলীন অ'মরা দক্ষিণ তীর 
দিয়া গিফাছিলাম ) বদরি কাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমর! 
লৌহ সেতু পার হইয়া লালসাঙ্গা আসি। 

লালসাঙ্গা হইতে লুহ5ু্যেড় চ্চাটি ১।* মাইল এবং তথা হইতে 
কলা চ্র্উি ২ মাইল, পরে নন্দপ্রয়াগ ওা* মাইল। রাস্তাতে 
সাধারণ চড়াই, টতরাই আছে। কয়েক স্থানে রাস্ত। বর্ষায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । 





স্পাসপপিসিপীি 


নন্দ প্রয়াগ 


নন্দ প্রয়াগ হিমালয়ের পঞ্চ প্রজ়্াগের অন্ততম। এখানে কথ খষির 
আশ্রম ছিল বলিয়া এই স্থানের অপর নাম স্ক০াশ্রস্ন। এখানে 
অলকানন্দার সহিত নন্দাকিনী নদী মিলিত হইয়াছে । সংযোগ স্থলের 
জল সমুদ্র বক্ষ: হইতে ২৪৬৪ ফিট উচ্চ। এখানে অনেকগুলি আহাধ্য 
দ্রব্যের ও মনোহারী জিনিষের দোকান ও যাত্রী থাকিবার ঘর, একটা 
ভাকঘর এবং ৬মহেশানন্দ শন্দার পুস্তকের দোকান আছে, তথায় 
শিলাজতুও বিক্রম হয়। শিলাঁজতু ব্যতীত আরও অনেক খনিজ ও 
উত্তিজ্জ ওধধও পাওয়! যায় । এসব ছাড়া জুতা, কম্বল, চামর প্রভৃতিরও 


২৫৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ, 


দোকান আছে। এখানকার অধিবাসীর। সকলে ঝরণার জল ব্যবহার 
করিয়া থাকন। সঙ্গম স্থলে যাইতে রাস্তায় নন্দ, যশোদা, কৃষ্ণ, বলরাম 
ও লক্ষ্মী প্রভৃতির মৃত্তি আছে এবং আরও কিছু ব্যবধানে নাগ তক্ষকের 
একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে। 

১৮৯৪ খুঃ অব্র গোহনা বন্যায় এস্থানেরও বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। 
পুর্বে এখানকার ঘরবাড়ীগুলি আরও নিয়ে ছিল | বন্যায় সমস্তই ভাসিয়া 
যান্স পরে নুতন করিজ়! বাজার তৈয়ার হইয়াছে । এখানে দেখিলাম সকল 
বাটাগুলিই বেশ পরিষ্কার এবং দ্বিতল। বাজার হইতে অন্পদূরে 
নন্দাকিনী নদীর উপর একটা ১২০ ফিট লঘা লৌহনির্ম্িত সেতু আছে। 

সঙ্গম স্থলে যাওয়ার রাস্তার ছুইধারে ময়লার গন্ধে নাঁসিকাস়্ 
কাপড় দিতে হয়। নন্দ প্রক্াগ বাসীর! এখানেই মলত্যাগ করিয়! থাকে ! 

আহারাদির পর রওনা হইব এমন সময় প্রমথ বাবু বলিলেম যে 
সাধুজগী যাইবন লা। তিনি এখানে থাকিবেন, তাহার শরীর ভাল 
না। আমি যাইয়। দেখি তিনি নির্বিকার চিত্তে একটী কুঠুরীতে 
কম্বল বিছাইয়া বসিয়া আছেন । আমি জিজ্ঞালা করিলাম ব্যাপার কি? 
এই কথা বলিয়াই তাহার কমণুলু ও কম্বলথানা উঠাইম্না নিলাম। 
তাঁহাকে বলিলাম আপনি ঘে এখানে থাকিতে চান £ক থাইবেন। 
ভিক্ষাই বা! আপনাকে কে দিবে? এই ভীষণ দ'ঙক্ষে গাড়োয়ালের 
সর্বত্র হাহাকার রব। আপনি কি শেষে নাথাইয়া মারা যাইবেন? 
পরে আমি তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়। উঠাইলাম এবং রাস্তাতে 
আসিক়্া পড়িলাম। তিনি আর ওজরআপত্তি না করিয়া চলিতে 
' গ্আরস্ত করিলেন। এইবার তাহার ঘারে আর বোঝা চাপান হইল 
ন!। এইটুকুই তাহার লাত হইল। নন্নপ্রয়াগের বাজার পার 
হইয়া একটী ঝরণা আছে, তাহার স্রোতে রাস্তা ভায়া গিয়াছে । 


পাশাপাশি পিপাসা শিসপপিস্পিস 





পেপাসিপিি পাশাপাশি পিিিপাসপাস্পিসাীসাস্লি 





স্পেশাল 


কর্ণ প্রয়াগের রাস্তায় ২৫৭ 


. পিসপাপপীপিগাসিত পশিপিিসাসিপিসশাশিশিসিিপীপাসিপিপীশিিসিসিস্সসাসিসিপশসিপাসপাসি সিসি হরর ? 


আমরা অতি কষ্টে পার হইলাম। পরে আরও কিছুদূর যাইয়া 
নন্দাকিনীর সেন্ছু পার হইলাম । এখানে রাস্তা ছুইভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে । একটি নন্দাকিনীর তীর দিয়! গোয়ালধাম এবং অপরটা 
অলকানন্দার তীর দির! কর্ণপ্রয়াগ অভিমুখে গিক়্াছে। রাস্তা সমতল। 

রাস্তার ধারে এবং পর্ধতোপরে বন্ধ চিরবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। 
এই চিববৃক্ষ কেদারের রাস্তায় দেখিয়াছিলাম এবং বদরীনাথের রাস্তায় 
গরুড় গঙ্গা হইতে পাতাল গঙ্গা পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম পরে এই নন্দ- 
প্রয়াগের প্রাস্তাক্স দেখিলাম 1 নন্দগ্রয়াগ হইতে পর্বতের উচ্চতা 
ক্রমশঃ ছোট দেখাইতেছে। আমরা ৩ মাইল চলিয়া ত্লোন্নলা। 
চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম। এই চটি শূন্ঠ পড়িয়া আছে এবং 
বরগুলি আবর্জনাতে পুর্ণ। আমাদের কুলি দ্বারা এই সব পরিষার 
করাইয়া বিছানা পাতিলাম। দোকানদারকে ডাকাডাকি করাতে 
সে নিকটবন্তী গ্রাম হইতে আসিয়া আমাদের আট। প্রতি দিল। 
“দগ্ধের জন্য অনুসন্ধান করিলাম কিন্থ পাইলাম না। আজ মাত্র ১০ 
মাইল হাটিলাম। 


৪১ দিবস ৫ই শ্রাবণ 


শেষ রান্রিতে শাস্তি একবার পাতলা বাহা করিল। ভোরেও 
আর একবার বাহা হইল। তাহাকে ওধধ খাওয়াইলাম। চটি হইতে 
কিছুদূরে অগ্রসর হইপ্ন। দেখি একটী সরকারি বাংলা । রাস্তা সমতল, 
মোনল! চট হইতে লঙ্জীস্তু চাটি পর্যন্ত একস্থানে কিছু চড়াই উত্রাই 
আছে কিন্তু নদীর তীরভূমি দিয়া চলিলে আর চড়াই নাই। লঙ্গান্থ 
চটিতে কিঞ্চিৎ বিশ্রামাস্তে আবার চলিতে আরস্ত করিলাম । এখানকার 
চটিগুণি দ্বিতল নহে । নদীর তীরে বেশ চাষ আবাদ হইতেছে। চটিতে 

৯৭ 


২৫৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


লিল এসপি টি টিও পট পিতা সপ শাপাশিশীটিপাপীপাটিাসপীি ছিপ পলি শপ সি এশা স্পা উপ িস্পিস্সিরিটি ২ত 


করেকখানা ঘর আছে। পরে জস্ন্কাণ্ডী জ্াডিত্ত পৌ হছিয়' 
শাস্তি আর একবার বাহ করিল। এই ৩ বার বাহা করাতে দে 
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কাগুতে বসিতে চায় না, শুইয়া! থাকিতে চাক 
কিন্ত শয়ন করিবার স্থান কোথাক্স ? হি্ব্রোভা চিত্তে উপস্থিত 
হইতে অনেক দেরা হইয়া গেল। প্রধান কারণ কৃষ্ণা ভাটিতঠে পারে 
না, তাহার উপর আবার শান্তির অসুখ! বিরোজা চটিতে যখন 
উপস্থিত হইলাম তখন দেখি আমাদের দলের সকলেই চলিয়। গিয়াছে, 
কেবল আমার মাতাঠাকুরাণী আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন । 
তিনি আমাহ্গ এত দেবী দেখিরা অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইলেন, তিলি বুঝিতে 
পারেন নাই আমি কিপ্রকার মুক্ষিলে পাঁড়রাছি। তিনি চলির' 
গেলেন । আমি শাস্তিকে নিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রানান্তে চলিতে 
আর্ত করিলাম। এই চটিতে মাত্র ২খানা ঘর । ২ মাইল হাটিয়! 
বেলা ১২॥ টার সময় কণ্প্রজ্াগ উপস্থিত হইলাম । 


কর্ণপ্রয়াগ 





এই প্রস্াগ পঞ্চ প্রয্নাগেষ অন্ধতঙ্গ ৷ প্রথমেই আমরা সঙ্গম স্থানের 
উপরে একটী অশ্বখ বুক্ষের বাধান তলদেশে "যা বিশ্রাম করিলাম । 
শাস্তি আবার বাহা করিল। আমি অত্যন্ত চিন্তার পড়িলাম। এখানে 
ঘাটপুরোহিতের একখানা ঘর ও সহাদেবের মন্দির আছে। পর্বতের 
উপরে চণ্তিকা দেবীর একথাঁন| প্রাচীন মন্দির আছে এবং নিকটেই 
কর্ণের মন্দির । মন্দিরটী রাস্তা হইতে একটী উচ্চস্থানে অবস্থিত। 
পিগার নদী ও অঙগকানন্দার সঙ্গম স্থলের নাম কর্ণপ্রয়াগ। পিশুার 
নদীকে কর্ণগঙ্গা্ড বল! হইয়! থাকে । সঙ্গমস্থল সমুদ্রবক্ষ হইতে ২,০০৭ 
ফিট উচ্চ। প্রয়াগস্থল অলকানন্দার বামতীরে ও কর্ণগঙ্জার দক্ষিণ তীরে 


কর্ণপ্রয়াগ ২৫৯ 





পিপিপি শিশাশীশীশটিসীশীশািিিটিটিটিলজিও 


পলাশ কি 


শবস্থিত। এখানকার বাজার ও যাত্রী থাকিবার ঘরগুলি রা 
বাম তীরে জল হুইতে অনেক উচ্চস্থানে অবস্থিত। কর্ণগঞ্গার উপর 
২২১ ফিট লম্বা একটা লৌহনিন্দিত সেতু আছে। 
সঙ্গমস্থলে নান কারয়! কর্ণের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
মহাবীর কর্ণ স্ু্ধ্যদেবের তপক্তা করিয়া বহু স্থুবর্ণ ও ধনরত্ব প্রাপ্ত 
কুইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে দাতাকর্ণ ১*০/ মপ স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে 
 দ্বান কাঁরম্াছিলেন। এখানে অন্ন দান করিলে অনেক ফল গ্রাপ্ত 
হওয়া যায় তদর্ধে ঘাট পুরোহিতকে ডাল, চাল দান করিলাম) কণের 
মন্দিরে অনেক প্রস্তরমূর্তি দেখিলাম । একটা বৃহৎ ঘণ্টাও আছে। 
মন্দিরটী বহু প্রাচান, শুনাযায় মাহাত্মা শঙ্করাচার্য এই মন্দির পুননিম্মীণ 
করিক়াছলেন। আমরা মান্দরাদি দশন কাঁরয়া লৌহসেতু পার 
হইয়া চড়াইএর ব্াস্তায় কর্ণপ্রস্মাগের বাজারে উপাস্থত হইলাম । বাঞারটা 
পর্ধতগাত্রে সমতল স্থানে অবস্থিত। কালাকন্বলীর ধণ্মশালায় দ্বিতল 
* গৃহে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
বাজারে অনেকগ্ডলি নানাবিধ জি'নষের দোকান, ডাক ও তার 
বর, পুলিশের চৌকীও একটী সরকারী হাম্পাতাল আছে। এখানে 
মরকারী ডাকবাংলাও আছে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে কুত্রপ্রয়াগ ২৭ মাইল। 
এই রাস্তায় স্নাপল্লাস্ঞু নামক স্থানে একটা সরকারী বাংলা আছে। 
কর্ণপ্রয়াগ প্নাস্তার একটী কেন্দ্র স্থল। এখান হইতে তিনদিকে 
তিন রাস্তা গিয়াছে । এক রাস্তা নন্দ প্রয়াগ হইয়া ব্দরিকাশ্রম, দ্বিতীয় 
রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া হরিদ্বার, এবং তৃতীর রাস্তা মেহেলচৌী 
হইয়। রামনগর । 
ধন্মশালায় উপস্থিত হইয়া শান্তি আরও কয়েকবার বান্ে গেল। 
ঁধধে উপকার হইতেছে না! দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হুইয়! পড়িলাম। 


২৬০ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পা্পীশীশিশীিটিসিসিিিিপশাশিসিসিিিীশিাশিসিশিিশাটাটিসিসিিশীিটিশিিসিিপিাটি শিস দিসিসিসপপাসিসিাটি সিটি টিটি সিপ সিসির 


আজ মোটের উপর ৭ বার বাহ্‌ হইল। বৈকালে হাম্পাতালে বাইক 
কিছু ওষধ নিয়! আদিলাম। ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপাদি হইল 
তিনি দয়া করিয়া আমাকে শাস্তির জন্য অন্ধ সের গরুর দুগ্ধ দিলেন ; 
তাহ। বেলের শুঠের সহিত সিদ্ধ করিয়া থাওয়াইতে লাগিলাম। 
বেলস্তঠ আমার সঙ্গেই আছে। হরলিক্স মিক্ক, করন্ফ্রোর ও সঙ্গে 
আনিয়াছি। সন্ধ্যার পর একবার বাহ হইল 1কন্ত তাহার পর 
রাত্রিতে আর বাহ হয় নাই। ডাক্তার বাবু ধন্মশালাতে আসিয়। 
শাস্তিকে দেখিলেন এবং অভক্স দান করিয়া চলিরা গেলেন। 


৪২ দিবস, ৬ শ্রাবণ-__ 


গত রাত্রিতে বুষ্টি হইয়াছে, অগ্ সকালেও বুষ্টি হইতেছে । প্রমথ 
বাবু ও সামি পরামর্শ করিলাম আহারাদির পর আপন আপন গন্তবা 
ব্লস্তার় রওন! হইব তাই আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম | 
আজ সকাচে শান্তি একবার বাহা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল, 
গতকল্ের ভয় পাতলা নয়। প্রাণে জল আসিল। আহারা দর 
সময় শান্তি ভাতের জন্য কাদিতে লাগল । আম: সঙ্গে বংকিঞ্চিৎ 
খাওয়াইলাম। কপালে বাহাই থাকুক ক্রন্দন :.হ করিতে পারি না, 
এই জন্য প্রমথ বাবু আমাকে কত কথাও শুনীইলেন। কি করিব 
এখন নিরুপায় হইয়া! পড়িয়াছি। বেল! ১০টার সময় দেখি নাগপুরের 
ডাক্তার যাহাকে আমর! কুমার চটিতে ছাড়িয়া আপিকাছিতাম তিনি 
বাজাব্ের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি এখানে আগ বিশ্রাম 
করলেন না, বনিক! গেলেন ৪ মাইল দূরবত্বী সিমনী চটিতে মধ্যাহৃকৃত্য 
সম্পাদন করিবেন। 

পূর্ষের বন্দোবস্ত অনুসারে আমি মাভাঠাকুরাণী ও শান্িকে নি 


কর্ণপ্রয়াগ ২৬১ 


০ 





স্পাস্রশিস্পাস্পিসাহিলা 





পিসিপি সিসি সিসি সপন তিস্তা পিন 


রামনগর যাইয়! ট্রেণ ধরিব, আর প্রমথ বাবুর দল রুত্রপ্রয়াগ হইয়া 
হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইবেন। আমরা যাত্রার জন্ত প্রস্তত হইলাম। 
তখনকার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। লাধুজীও প্রমথ বাবুর 
সঙ্গে যাইবেন। আজ ৪২ দিবস যাব আমরা এক সঙ্গে ভ্রমণ 
করিতেছি, আমাদের মধ্যে কখনও বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই । সুখেদুঃখে 
একেঅন্তের সাথী। যে সাধুজীর সঙ্গে কত গল্প ও গান করিতে 
করিতে রাস্তা চলিয়াছি তিনি এখন পৃথক হইবেন। এখন আমার একাই 
এই বঠিন রাস্তা হাটিতে হইবে। আমার মনের কথা ব্যক্ত করিতে 
পারি না| সকলের নিকটেই বিদায় গ্রহণ করিলাম হয়ত বা এ জন্মে 
আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না। লোকের যখন বিপদ উপস্থিত হয় 
তখন একা আসে না। একেত বন্ধুবিচ্ছেদ তাহার উপর আবার 
শান্তির অসুথ। আর মাতাঠাকুরাণীর কথা কি লিখিব? তাহার 
কষ্টের পরিসীমা নাই। প্রমথ বাবুর পরিবারবর্শের সহিত গল্প করিতে 
" করিতে তিনি রাস্তা অতিক্রম করিয়া! রাস্তার কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন। সুদূর 
আদায়ের নিভৃত জঙ্গলে বঙ্সিম্_া যখন এই সব কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি 
তখনও সেই দ্রিবসের কথা মনে করিয়া চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে । 
পরে প্রমথ বাবুর সহিত নারায়ণগঞ্জে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু আমার 
সাধুজীর সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। হারিঘার ও হৃবীকেশ হইতে 
তিনি কয়েকথান! পত্র লিখিয়াছিজেন এবং আমিও উত্তর দিয়াছিলাম, 
কিন্তু গরে আর কাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার পত্র 
1৫৪7 19৮৮5 00০০ হইতে ফেরৎ আসিয়াছে । তিনি ষে এখন 
কোথায় তাহ বলিতে পারি না। হিমালয়ের নিভৃত চটিতে বসিয়া! 
যখন তিনি তাহার দুঃখের কাহিনী বলিতেন তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও 
বিগলিত হুইয়। যাইত । এখনও তাহাকে আমার ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে পাইলে 


২৬২. কেদার-বদরি পরিজমণ 
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পিপিপি পাপা পিপল পিপিপাসিশছ 


তাঁহাকে প্রাণতবরিয়া আলিঙ্গন করিয়া! যে কত স্থী হই এবং আমাদের 
হিমালয়ের দীর্ঘ প্রবাসের গর বলিতে বলিতে থে কত রছগশীষাপন 
করিতে পাঁরি তাহ! বলিতে পারি না । 

গত রাত্রিতে ধন্মশালার বারেন্দায় আমরা সকলেই শয়ন করিয়!- 
ছিলাম। সকালে টের পাই নাই, ষথন বেল! হইয়াছে তথন দেখি 
আমার ঢঈটা ছাতা নাহ আরও পরে জিনিষপত্র কাধিবার সমহ দেখি 
একখান! কম্বলও নাই । রাত্রিতে এখানে আরও যাত্র। ছিল তাহারাউ 
বোধহয় চুরী করিয়াছে । ধর্মশালা হইতে, আমরা বওনা হইয়! 
প্রমথ বাবুকে সঙ্গে করিয়া থানায় যাইয়া এজাহার করিয়া আসিলাম 
কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আর চুরার তদস্ত তইয়াছে 
কি না তাহাও জানি না। কন্বখান! চুরী গিয়াছে তাহাতে আক্ষেপের 
কিছু নাই কিন্তু ছাতার জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এখন 
গরম দেশে আসিয়া! পড়িয়াছি, রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিয়াই আছে। মাতা- 
ঠাকুরাণী ও বামার মাথার উপর দিয়া বৌদ্র ও বৃষ্টি চলিয়া! যাইতে 
লাগিল। যে একটা ছাতা ছিল শাহ ত্বার! শান্তিকে রক্ষ। করিলাম । 
ভ্রমণের শেষ সময়টা কষ্টের উপর কষ্ট পাইতে লাগিল'ম। 

প্রমথ বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! শাস্তিকে সঙ্গে করিয়া 
রওনা হইলাম । রাল্ত! উৎ্রাই | 

ছুই মাইল পরে দেখি আল্াষ্ম চটি শৃন্ত পড়িয়া আছে। 
আরও দুই মাইল চলিয়। ক্নিঙ্জমলী টিতে উপস্তিত হইলাম, 
তথায় নাগপুরের ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হটল। এখন আমরা 
একসঙ্গে হাটিতে আরম্ভ করিল'ম। এই চটিতে কর়েকথখানা 
ঘর, দোকান ও ডাকঘর আছে। চটির ছু পরে একটী. 
লৌগনির্দিত সেতু আছে, তাঠা পার হইয়া! অল্প চড়াই উঠিতে 
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এএপতিল 
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হইল । পরে ব ্নিত্লোলী টি অতিক্রম করিয়া ভাঁটেোলী 
চরিত উপস্থিত হইয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম । চটিতে 
পিচ. ফলের গাছ আছে। আমর! কায়ন্ত পদুসার ক্রয় করিলাম । 
এখানে গাঁকিবার জন্ত চটিওগাপা বলিল কিন্তু আমর! তাহার কথা! 
গ্রাহ্থ করিলাম লা । তখনও অল্প বেল! আছে আমরা আরও দুই মাইল 
চলিয়! সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল চটিতে উপস্থিত হইলাম। বুষ্টি হওয়াতে 
আমাদিগকে ভিজিতে হইয়াছিল । 

উজ্জ্বল চেট্টিতে উপস্থিত হইয়া! আমাদের চক্ষু স্থির । স্থানাভাব, 
একথান! মাত্র ঘর, বসার একখান! ছোট থরে দোকান! চটির 
ঘরে একধারে ছল পড়িস্কা কাদা হইয়াছে, অপব ধারে কতকগুলি যাত্রী 
স্থান দখল করিয়া বসি আছে। দোক্চানদারকে বলাতে ছোট 
ঘরখানা আমাদের ছাড়িয়া দিল। আমরা তিন জনে তাহাতেই 
রাত বাস করিলাম। ঘরথানা জিনিষপত্রে ভরিয়া গিয়াছে খর 
একটা বিচ্ছুও মারা গেল। আর এই ঘরখানিতে এক হাধিক 
ছার পোকা যে আমাদের সমস্ত বিছানাময় হইয়া গেল। এই 
ছাঁরপোকার কামরে সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাতে পারিলাম নাঁ। মাতা- 
ঠাকুরাণী দুইএক ঘণ্টা ঘুমা্টলেন। আর আমি বারংবার বিছানা 
ঝাড়িয়া ছারপোকা ভাড়াইতে তাঁড়াইতে রাত্রি ভোর করিলাম। 
এই রাত্রির কষ্টের কথ! চিরজীবন স্মরণ থাকিবে। 


৪৩ দিবস ৭ই শ্রাবণ 


গত কলা কর্ণপ্রয়াগ হইতে রওনা! হইবার সময় দেখি কৃষ্ণার হাত 
ও পা ফুলিয়! গিয়াছে । সে চলিতে পাবে না অতি কষ্টে চলিতেছে । 
সিমলী চটিতে পৌছুছিয়। দে একটা লোকের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। 
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আপি সিসি 
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এই নূতন লোকটীই এখন শাস্তির কাণ্ডী বহন করিতেছে। কৃষ্ণা 
আস্তে আস্তে হাটিন্না আসিয়া এই উজ্জল চটিতে রাত্রি বাদ করিল। 
হিসাব করিয়! তাহার প্রাপ্য টাকা দিলাম । এখন তাহার বিদায় 
গ্রহণের সময় | আমি কীদিয়া ফেলিলাম। শান্তিও কাদিতে লাগিল । 
ক্ৃষাও না কীদিয়া থাকিতে পারিল না। এই ৪৩ দিবস আমাদের 
সঙ্গে হিমালয়ের রাস্তায় ঘুরিতেছে এবং শাস্তির জন্ত সে কত কষ্ট 
সহ করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। দোকানদার আমাদের অবস্থা 
দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল এবং সেও আক্ষেপ করিতে 
লাগিল। দেড় মাস যাবৎ শান্তকে পিঠে করিয়া ঘুরিয়াছে এবং 
কত থেজমৎ করিয়াছে । আমি চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে কৃষ্ণার 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। এখনও তাহার কথা মনে পড়ে! 
তাহাকে কয়েকখান! পত্র লিখিয়াছি এবং সেও্ড অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 
উত্তর দিয়াছে । 

আমার মাতাঠাকুরাণী পূর্বেই নাগপুরের ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত " 
রওন! হইন্স গিয়াছেন। আমর! ৬] টার সময় রওনা হইলাম। শাস্তির 
রাহিতে বাহ হয় নাই। চটির প্রায় এক ম:-1 পরে রাস্তার 
কিনারে একটা ক্ষুদ্র প্রত্তরের মন্দির দেখিলা তথায় এক দেবতা 
আছেন, প্রণামণ্ড করিয়াছিলাম কিন্তু দেবতার নামটা আমার খাতায় 
লেখা নাই। নিকটে এপ্টা রাস্তা পৌঁড়ীরদিকে এবং অন্ত একটা 
রাস্তা লোভার দ্রিকে গিয়াছে। 


আদবদ্রো 


২৪ মাইল দূরবর্তী আদবঘ্ীচে উপস্থিত হইয়া দেবদর্শন করিলাম । 
এন্বানে ১৬টী ছোট ছোট মন্দির আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি 


আদবদ্রী ২৬৫ 
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পিসী শিশছল 


ভগ্নাবশেষ সান্র। এই ম্দিরগ্ুলি ৬ ফিট হইতে ২* ফিট পর্যযস্ত 
উচ্চ। সকল মন্দিরগুলিই প্রস্তরনির্মিত। চতুভূর্জ বিষুমুর্তি, 
হত্তে শঙ্খ, চক্র, গদাঁ, পন্ম। অন্পূর্ণা, হনুমান, গরুড়, কেছারেশ্বর, 
জানকী প্রভৃতিরও মৃত্তি আছে। স্থানীয় প্রবাদ ষে মহাত্মা শঙ্করাচার্ধ্য 
কর্তৃক এই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সকলগুলি মন্দির ৮৫ ফিট দীর্ঘ 
ও ৪২ ফিট প্রস্থ একটী ছোট স্থানের মধ্যে অবস্থিত। এখানে 
সরকারী বাংলা! ও গ্রামা ডাকঘর আছে। আদবদ্রীর উত্তর-পূর্ববদিকে 
*বেণীতাল* নামক একট্রী ক্ষুদ্র হুদ আছে তথায় পুর্বে একটা চা-বাগান 
ছিল কিন্তু এখন তাঁহার অবস্থা শোচনীন্ন। 

আদবদ্রী লোভ হইতে ১৭০ মাইল এবং কর্ণপ্রপাগ হইতে 
১১৮ মাইল । 

আদবদ্রী হইতে যাত্রী রাস্তা দেওয়ালী খাল নামক গিরিসঙ্কট 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । রাস্তার উভয় পার্খস্থ পর্বতশৃ্গের উচ্চতা 
২ ৫১৪৭৯ হইতে ৮৫৫৩ ফিট। দেওয়ালীথাল সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৭,২০৯ 
ফিট উচ্চ! এই গিরিসঙ্কটের নিকটে একটী ছুর্গের ভগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁর এপং দেঁড় মাইল নিয়ে ডিমডিমা নামক স্থানে 
বনবিভাগের একটা বাংলা আছে। 

আমি শান্তিকে নির' শ্রীশ্রীঠবদ্রীনারায়ণ দেবকে দর্শন ও প্রণাম 
করিয়া অন্তান্ত দেবতা দর্শন করিলাম । এদিকে বেজাও হইতেছে তাই 
শাস্তিকে [30711013701] (হরলিক্স মিক্ক) খাওয়াইবার জগত মন্দিরের 
নিকটবর্তী এক জন লোকের নিকট হইতে ছুইটী পয়স! দিয়! এক বাটি 
গরম জল করাইয়! নিলাম। তাহাকে খাওয়াইয়া পরে রওনা হইলাম। 
এখান হইতে চটি অল্পদুরে, অনেকগুলি ঘর দেখিলাম । এক দোকান- 
দারের নিকট গরুর দুগ্ধ ছিল তাহ! অর্ধ সের ক্রয় করিলাম। 


সপন 





২৬৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পপ শাশিপিটিটিশাপাীশীশিটিশীটিপীশাশীশীশিশীিশািপীপশীশীটিসটিপাদিিটিশাশিপাীটিপসিশীশ্পিতিশাটিগা পিপি সাছি 





পাশা 


এখান হইতে অর্ধ মাইল পরে চড়াই আরম্তভ। চড়াই তেমন 
কঠিন নয়, রাস্তা! ভাঁল। আদবদ্রী হইতে জঙ্গল চটি ৫ মাইল ইহার মধ্যে 
সারে চারি মাইল চড়াই। ন্ক্েততী চিত্তে পৌহুছিয়! ভগ্ধ গরম 
করার জন্য কাষ্ঠ (সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। দোকানদার কান্ঠ 
দিল না চটিতে একথান। মাত্র ঘর তথায় কয়েক জন লোক রানী 
করিতেছে । রাস্তার মধো একখানা অয়েলকর্রুণ বিছাইয়া শান্তিকে 
শোয়াইয়। রাখিলাম, জর ও উদ্রামর়ে এত দুর্বল ভইয়! পড়িয়াছে 
যে সে আর এখন বসিয়া থাকিতে পারে না! মাছির উপদ্রবের 
জন্য তাহার শরীর আমার চাদরখান। দিয়া ঢাকিয়া দিলাম । রাস্তার 
কিনারে যে সব গুষফ ডাল ছিল তাহা জ্বালাইয়া ঢগ্ধ গরম করিয়া! 
শান্তিকে থাওয়াইলাম। শাস্তিকে নিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হই! 
পড়িয়াছি। মদুষ্টে যেকি আছে বলিতে পারি না । 

জজ্ষতন ন্িটিতত্তি পৌভ্ছিয়া অধ্যাহ্ুভোজনের বন্দোবস্ত 
করিলাম। মাভাঠাকুরাণী নাগপুরের ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত পৃর্রেই 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চটিতে কয়েকথানা খড়ের ঘর আছে 
কিন্তু দোকান নাই । আমাদের সঙ্গে চাউল, ডাই ছল তাই রক্ষা 
নচেৎ উপবাস থাকিতে হইত। কতক যাত্রী এখানে বান্না করিতে 
লাগিল আর কতক আটা প্রভৃতি না পাইর। পরবন্তী চটিতে চলিয়া 
গেল । এখানে আলিয়! শাস্তি শুইয়া পড়িল কিছুই খাইতে চান্ধ না। 
00770007( করন্‌ ফ্লোর ) হৈয়ার করিয়া কিছু খাওয়াইলাম | বঝরণার 
জলে কয়েকঞ্ান! কাপড় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিলাম পরে আহারাদি 
করিয়া! রওনা হইলাম । নাগপুরের ডাক্তার আমাদের অর্ধ ঘণ্টা 
পূর্বে রওনা হইয়া গেলেন। এইবার মাহাঠাকুপ্াণীকে সঙ্গে করিয়া 
হাটিতে আরম্ভ করিলাম । রাস্তার উভয় পার্থ ভীষণ জঙ্গল। 





গোহার গাধের৷ ২৬৭ 


পিশশপািশসসি শি পাশপাশি পাস্পাশিপীপাসি চে গা 
পাশাস্পিপীাস্পিিপসাসিশাটিশশিশাকিশাসি শি পাশিলাশিপী সপ 





পিপাসা 


আমর! রওন। হইয়া উত্রাইর রাস্তায় এই গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়! 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেড় মাইল দুরবর্তী 
ছে ঞুজ্রাী ল্িটিত্তেৈ একখানা শ্ুন্দর দ্বিতল চট আছে। 
ঘরধানা বেশ পারার, এখানেও শাস্ত একবার বাহে গেল। পরে 
্বগাচিম্মাটি ও ল্রত্বুই্বাউ চটি অতিক্রম করিয়া সন্ধার 
সময় গোহাক্প পাতে চটিতে উপস্থিত হইলাম । চটির 
ঘরথান। দ্বিতণ িস্থ আবর্জনাতে পরিপূর্ণ। অল্প কতকটা স্থান 
পরিষ্কার কাঁরয়া তথাক্। বিছানা পাতিলাম। নিকটে আরও কয়েক 
জন যাত্রী বিশ্রাম করিতেছে | রাস্তায় একদল মারোয়ারী যাত্রীদের 
দহিত সাক্ষাৎ ভভজাছিল। দলে প্রায় ১০২৫ জন লোক । ২।৩জন 
পুরুষ আর সকলেই স্ত্রী লোৌক। স্ৰাহারা নারারণ দর্শন করিতে 
চলিয়াছেন। শাস্তি রাত্রিতে আর কিছুই থাইল না। জরও 
হইয়াছে । আমি ও মাচাঠাকুরাণী উভয়ে বড়ই চিন্তিত হইয়া 

*-পড়িয়াছ। এখন মান হইতেছে কতক্ষণে এই হিমালয় ভ্রমণ শেষ 
হইবে। রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী সকল রাত্রির মত খিচুড়ী রান্না 
করিয়! দিজেন। 


8৪ দিবস, ৮হ শ্রাবণ__ 


প্রাতে রওনা হইলাম । আল্ল দুরে সরকারী বাংলা, এখান হইতে 
চতুদ্দিকের দহ তোশ ম্নন্দর। এই স্থানটী একটা বিস্তৃত খোলা 
জায়গার অবস্থিত, নাম হেনাজ্ঞা। নিকটে গেরসেন ও রীথিয়! 
নামক স্থানের নামানুসারে এই স্তান ও এই নামে অভিষ্ঠিত হইকা 
থাকে । রাষগঞ্জার বামতীরে অবস্থিত । গনৈ হইতে ১৪ মাইল 
এবং আঁদবদদ্রী হইতে ১১০ মাইল বাবধান। কুমাউল ও গাড়োয়াল 





৬৮ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 


স্পা পাটি সিসি পো পো পালি লা পািলানি লাসিলাস্পাসপিিস্পস্টি সদা বাসি 


জেলার সীমানার মধ্যস্থিত সুচাগ্র উচ্চ পর্বতের উপর লোতা নামকএকটা 
হর্গ দেখিতে পাওয়া যায় । এই ছূর্গের নামানুসারে এই স্থানের নাম 
লোভা হইয়াছে। 

লোভা হইতে প্রায় এক মাইল দুরে পরুন ছবীউি চট। ইহা 
একটা বড় চটি, রাস্তার উভয় পার্থ অনেক গুলি ঘর, ও দোকানপাট 
আছে। এখানে একটী ডাকখর ও পুলিশের ফাড়ি আছে। ডাক 
খরের নাম লোভ! এস্বানে অল বিশ্রাম করিয়! পুনরায় চলিতে 
আরম্ত করিলাম । রাস্তা ঠিক গ্রাম্য রাস্তার ন্তায়, চড়াই উত্রাই নাই । 

ভ্ডান্সিম্মডাঁনি চটির নিকট মুসলমানের একখান! বড় দোকান 
আছে। তথায় সর্বপ্রকার জিনিষপত্র পাওয়া যায়। দোকানদারের 
নাম মিরজান খান ও আবছুলবলি থান। এখানে দেখিলাম পার্বত্য 
লোকের নির্মিত বেশ সুন্দর কম্বল পাওয়া যায়, আমাকে খুব আদর 
যত্ব করাইয়! বসাইল এবং কয়েকটা পিচফল ও এপেল দিল। রামগঙ্গার 
পার দিয়া বরাবর চলিতেছি। শাস্তির বপিয়া থাকিতে অত্যন্ত 
কষ্ট হইতেছিল। আমি তাহার কাতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতেছি। 
শাস্তি যথন মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল “বাবা, ভ'” গাগে না” । তখন 
তাহার কথাগু'ল এভাবে আমার প্রাণে আদাৎ করিতে লাগিল থে 
হৃদয়ের তত্ত্রী সকল ঘেন ছিন্নাবাচ্ছন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। আম 
এখন কলের পুতুলের স্তার চলিতোছ। এখন মনে হইতেছে 
আমার যথাসর্ধন্ব দান করিয়া য্দি এই শশুর জাবন রক্ষা কাঁরতে 
পারি তবে তাহাতেও রাজী আছি। কারমনবাঁক্যে বদরীনারায়ণকে 
ডাকিতেছি "প্রভো একি করিলে, তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়া অবশেষে 
আমাকে এ প্রকার বিপদে ফেললে, শিশুর জীবন ভিক্ষা! করিতেছি, এই . 
দ্বীনহীন জনের কাতর আহ্বান অবহেলা কারও না, আমার এ মিনতি”। 


মেহেল চৌড়ী ২৬৯ 


শপিপপদাপপপাদিপাসিসপাসিিশিাসিসাপিপাপা শিপ 


মেহেল চৌড়ী 


বেলা ১২টার সময় মেহেল চৌড়ী আপিয়া! উপদ্থিত হুইলাম। পূর্ব 
মনে করিয়াছিলাম এ না জানি কত বড়স্থান, কিন্ত এখানে আসিয়া 
যাহ! দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্কির। কয়েকখানা নীচু খড়ের ঘর, 
একথানা মাত্র দ্বিতল পাকা বাড়ী তথায় একধারে নাঁগপুরের ডাক্তার 
ও অপর ধাঁরে অন্তান্ত যাত্রীরা আহারাদি করিতেছে । খরের ঘরের 
যে অবস্থা ভাঁঙাতে আর থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না। নাগপুরের ডাক্তার 
দায় ছিলেন তথায় একথানা বিছানা করিয়া শাপ্তিকে শোফ়াইলাম | 
আমাদের আগারাদর জন্ত একথানা কোঠা পরিষ্কার করাইয়া নিলাম। 
আহারারদির পর তিনি চলিয়া গেলে হাঘাদের স্থান হহবে। একখান 
মাত্র ছোট দোকান আছে সেখানে আঘদাদের ডাইল, চাঁউল খরিদ 
করিলাম । আমাদের জিনিষপত্র এখানে ওজন করিয়া আমাদের 
*ক্ুলিদের বিদায় করিয়া দিলাম। যে কুলিটার নিকট আহাধ্দ্রব্যের 
বস্তা ছিল দে কতক জিনিষ চুরি করিয়াছে। রাস্তাতে বস্তা খুলিয়া 
নারিকেল প্রভৃতি জিনিষ অপহৃত করাতে তাহার প্রাপ্য ভাড়া হইতে 
দুই টাকা কম দিলাম সে কিন্তু অনেক আপত্তি করিল, আঙ্গি 
তাহা শুনিলাম না। এখানকার পুলিশের হেড কনেই্টবলও উপস্থিত 
ছল, সেই সব ঠিসাব করিয়া কুলিদের বুঝাইয়! দিল। এখন আমাদের 
নুতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অপরাহ্নে একজন কান্তীওয়াল! 
9 তিন জন কুলির বন্দোবস্ত হইল। এখান হইতে শ্রীকোট পথ্যস্ত 
কাণ্ডীওয়ানার ভাড়া ৯২, আর মালের ভাড়া মণ প্রতি ১০২। এখানে 
ঘোড়াও পাওয়া যায়। ঘোড়াগুলি মাল ও যাজী উভজ্ধই বহন 
₹রতে পারে। 





২৭৩ কেদার-বদরি পরিভ্রেমণ 


পাস্পাশিপসপপপপিসপিপিসিপাসপিলিসপাস্পিপাপিসি পপি াসপাপিশসিলা সপ পিসিিশিসীপিপিশি 


এখান হইতে রামনগর ৭০ মাইল এবং কর্ণপ্রয়াগ ২৯ 
মাইল | এন্থানটী গাড়োয়াল ও আলমোরা ছ্েলার লীমাস্থল এবং 
রামগঞ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে ডাকঘর ও পুলিশের 
চৌকী আছে । 

নাগপুরের ভাক্তারও শাস্তিকে দোথখলেন এবং অভয়দান করিয়' 
বজিলেন কোনও চিস্তার কারণ নেই, ভাল হয়| যাইবে। আমার 
মন আর মানেনা; আমি কাদিয়া ফেলিলাম। তিনিও আক্ষেপ 
কাঁরতে লাগিলেন। তিনি খোড়ার বন্দোব। করিয়া প্রাঙ্গ ৪ টার 
সময় চলিয়া গেলেন! মাতাঠাকুরাপা শান্তির জলা থানকুনি পাত! 
ও কাচা! কলার ঝোল ও গলাগলা ভাত পাক করিলেন। আমাদের 
আহারাদি করিতে ৩টা বাজিয়া গেল। আজ এখানেই থাকিব) 
শাস্তি আর কাণ্ডীতে বপিয়। থাকিতে চার না, বিছানায় গুইয়া থাকিলে 
যেকআরাম বোধহয় ও রোগের উপসম ভয় তাহ বসিয়া বসিয়| কখনই 
হইতে পারে না। ২ দিবস যাবৎ আমি খালি পায় ভাটিতেছি :" 
এখন আর জুতা পায় দিতে পারি না, পায় ঘ' হইয়াছে ও ফাাটিয়! 
গিক্লাছে। রামনগর পধ্যস্ত আর জুতা পান্ধ হী নাই। যেখানে 
রাস্তা ভাল তথায় খালি পায় বেশ আরাম বোধহয়, আর 
যেখানে ছোট ছোট প্রস্তরের টুকুরা পড়িয়া আছে তথায় অত্যন্ত 
কষ্ট বোধহয়। 

শান্তির জর ও উদরাময় পৃর্ব্বাপেক্ষ। কিছু কমিয়াছে। বহু চেষ্টা 
সামান্ধ গরুর দুগ্ধ সংগ্রহ করিলাম! আমার সঙ্গের 11010110008 00111 
এখানে শেষ হইয়া গেল। শুধু (5070105৮ আছে। বিকালে খুব 
বৃষ্টি হইল। চটির পশ্চাদিকে এক উচ্চ পর্বত, ইহা! আমাদিগকে, 


পার হইতে হইবে। 


পাশ হিরন ৮ 





পাওয়া খাল ২৭১ 


৪৭? দিবস, ৯ই শ্রাবণ-__ 


গত রাত্রিতে শান্তির বাহ হয় নাই, সকালেও হয় নাই। সকালে 
রওনা হইয়া এক মাইলের একটা উচ্চ চড়াই উঠিতে হইল । এই 
চড়াইর নাম *পাণ্ুষা খাল”। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৬,০* ফিট উচ্চ। 
এখানকার লোকের! গিরিসঙ্কটকে “থাল* বলে। চড়াইর উপরিভাগে 
জলগত্র আছে। আমরা চড়াই উঠিতোচ এমন সমর দেখি একজন খুব 
বলিষ্ঠ লোঁক, লেংটি ও একটী কমগুলু ব্যতীত আন কিছুই নাই, 
আমাদের অগ্র পশ্চাতে কখনও বা রাস্তা ছাড়ি! জঙ্গলের ও নালার 
মধা দিয়া চঞ্তেছে । এই লোকটী কাহারও সহিত কথা বলে ন! 
নিজের মনে চলিতেছে । কয়েক মাইল পর্যাস্ত “দাঁখয়াছিতাম, পরে 
আবার রামপুর চটির নিকট দেখি ঝরণার নিকট বসিয়া আহার 
করিতেছে । পরে আর তাহার সিত দেখা হয় নাই । 
এই এক মাইল চড়াইএর পর আবার উৎরাই, পরে ডিনদ্মভন- 
7 হেভি চি । চটিওয়ালা বলিল নিকটবন্তী পর্বতে লৌহখশি 
'আছে। পুর্বে এই স্থানকে লোহাগড় বলিত এবং নেপালের 
রাজধানী ছিল । 
এখান হইতে রাস্তা ঠিক গ্রামা রাস্তাব স্কায় সমতল । ৯1১* মিঃ 
সময় শাস্তির জ্বর আসিল, দ্বিপ্রহরে শরীরের তাপ ১০৩৬ ডিগ্রি। 
অতান্ত চিন্তায় পড়িলাম। কাণ্তীতে বসিয়া ছটফট করিতেছে, হাত পা 
ঠাণ্ডা । এক ঝরণার নিকট বসিয়া তাহার মাথায় জল দিলাম এবং 
মকরধ্বজ খাওয়াইলাম। রাস্তার ধারে চটির নিকট অনেক কাচা 
কলার গাছ আছে। কিন্তু কেহ বিক্রপ্ন করিতে চায় না। অনেক 
অনুনয় বিনর করিয়া একটা লোকের নিকট কয়েকট। কাচা কল! 


ই৭২ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 


পপ 





টি 








সসপাপিসপপিশপাসপীিপিাসপীলাশপট। পপ শা শীিপাপশিশীপ শিস 


অতিরিক্ত মুল্য দিয়া ক্রয় করিলাম। এক স্থানে দেখিলাম একটা 
লোক লাল কুমড়ার ডোগাগুলি কাটিয়া! রাস্তায় ফেলিয়া দিতেছে। 
তাহাকে; বলাতে মে কয়েকটা কুমরের ডোগ! দ্িল। অবশ্য তাহাঁকে 
পয়স।৷ দিতে হইয়াছিল। পাহাড়ীরা বিনামূল্যে কিছুই দের না। 
আমরা অবশেষে একট! বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া ১২টার সময় 
গনাই চটিতে পৌহুছিলাম। 


গনাই বা চৌখাটীয়। 


এই চটি রামগঙ্গার তীরে আলমোড়া জেলার অন্তর্গত শস্াগ্রামল। 
সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। চটির নিকট বস্তুত সুন্দর উপতাকা। 
চটির ঘর বেশ বড় ও পরিষ্কীর। এখান হইতে ৩ মাইল দূরে "তিড়াগ- 
তাহন” নামক একটা হদ আছে। লৌহনিন্মিত সেতু পার হইয়া বাজার 
এেব্ং এই স্থানে রাস্তা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, একটা রাস্তা 
“্থারাগাঁধ নামক জললোতের তীর দিয়া দোয়ারাহাট ও রাণীক্ষেত 
হইয়া কাঠগুদাম গিয়াছে এবং অপরটা রাঁমগঞ্গার তীর দিয়া মাসী, 
গুজালঘাটা হইয়। রামনগর গিয়াছে । এই শেষোক্ত রাস্তায় যাত্রীর! 
যাতায়াত করিয়া থাকে। বাজারের সংলগ্র একই উচ্চ পর্ধতোপরি 
সরকারী ডাঁকবাংলা, নিয়ে রাস্তার পার্খে হাম্গাতাল। এই হাম্পাতাল 
সদাব্রতের বায়ে চলে। নিকটেই পুলিশের থান! । 

যে পারে চটি সেই পারে ভাকঘর। পুর্বে যাত্রীরা কাঠগুদাম 
হইয়। যাতাফ়্াত করিত কিন্তু এখন আর এই রাস্তায় কেহ প্রত্যাবর্তন 
করে ন! কারণ রাণীক্ষেতে ছাউনি থাকায় যাত্রীদের অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। এখন রামনগর রেলট্টেশন হইয়াছে বটে কিন্তু রাষ্থার 
চটির অবস্থা! ভাল নয়। চটিগুলি ছোট ছোট এবং মধ্যে মধ্যে জলকষ্টও . 





গনাই চটি ২৭৩ 


আছে। গনাই চটি হইতে ছুই মাইল দুরে “লক্ষণপুর* নাঁমক একটা 
পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রকাশ যে 
এখানে বিরাট হাজার রাজ্য ছিল, এবং কিচকবধের স্থানও ঠিক 
হইয়! 'গ্জাছে! আমর! শুনিযাছি কুচবিহারে বিাটরাঁজার নগর 
আবিষ্কৃত হইস্াছে। এখন কোনটা সতা? | 

চটিত্তে উপস্থিত হইয়া) আমরা মধ্যহুতোঁজনের বন্দোবস্ত করিলাম। 
রামগঞ্জাতে সরান করিলাম ও কয়েকখাঁন' কাপড় সাবান দ্বার! পরিষ্কার 
করিলাম। জল বেশ পরিষ্কার। চটিওয়ালার নিকট বেশ বড় বড় 
অনেক পাঁকা আম দেখিলাম । বড় বড় আম টাকায় পাঁচটা বেশ 
মিষ্টি । আন কয়েক টাকার আম ক্রয় করিলাম । ছোট মিষ্টি আমও 
বিস্তর পাওয়া গেল। এত পাঁকা আম হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও 
দেখি নাহ । আম দেখিয়া প্রমথ বাবু ও সাধুজী প্রভৃতির কথা 
মনে হঠ৮1 রাস্তায় এই প্রকার আম পাওয়া গেলে তাহার! কত 
. সন্তুষ্ট হউতেন। 
. নাগপুরের ডাক্তার এই চটিতে মধ্যাহুভৌকন করিতেছিলেন। 
তিনি শাস্তিকে দেখিলেন, বলিলেন কোনও ভক্ন নাই। অপরাহ্ধে 
তাভার এগিয়া গোলন 1 ভাঙার সাহত আর সাক্ষাৎ হয়নাই। এ 
জীবনে আর হবে কি না কে বলিতে পারে ? 

এত ভাল ভাল মাম শান্তিকে না খাওয়াইয়া রাখিতে পারিলাম না। 
বিকালে ছুই বার বাহ্‌ হইয়াছে, পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল, জরও এখন 
ছাড়িয়াছে। অপরান্কে হাম্পাতাল হইতে ওযষধ নিদ্া আসিলাম। 
ডাক্তারেব নাম 0. 1). 50, 3, &, নি ত্বাহার সহিত আলাপ 
হইল এবং তিনিও শাস্তিকে দেখিয়া গেলেন । আজ আমর এখানেই 
থাঁকিপাম। যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও শাস্তির জন্ত রওনা হইতে 
১৮ 





২৭৬ কেদার-বদরি সিরিয়? 


শশীকলা সিল পপিসপিপিসিপিসপাশিাসািিপাপিসিপীি সস িস্লিাসসিলাশাসিলাশিস্টিটিসজাটিিিাসিত পাশপাশি বিসিসি শিস ০৯5 শীত 


ভুলক্রমে বদরীনারাস়ণের রাস্তাস্ অর্থাৎ আমর! ঘষে রাস্তায় আসিয়াছি 
সেই রাস্তায় কতকদূর পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। কাণ্ডীওয়ালাকে 
পাঠাইয়া তাহাকে ফিরাইন্! আনিলাম। ভিবিয়াসেন আপিয়া 
আমাদিগকে হারিয়া নদী পার হইতে হইল, নদীর নাম পগগাস” বা 
“্চন্দ্রভাগা”। রামগঙ্গ ও চক্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে ভ্িথিক্সাতলিম্ন 
গ্রাম। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি ও ডাকঘর আছে। সঙ্গমস্থলে নকুলেশ্বর 
দেবের একটী মন্দির আছে । নদীতে খুব আোঁতের বেগ, লোকের সাহাষ্যে 
যষ্টি ধরিয়। পার হইতে হয় নচেৎ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা । জন প্রতি 
২০ পর়সা নিয়া থাকে । আমরা নদী পার হইয়া একটী চড়াই উঠিতে 
লাগিলাম। ভিখিয়াদৈন হইতে একটা ফ্াাডি পথে মোহন নামক স্থান 
দিয়া রামনগর যাওয়া যাঁর কিন্তু তাহ! অত্যন্ত দুর্গম | 

জ্ীব্বগোউ-_তিন মাইল চড়াই উঠিয়! বেলা ১০॥০ টার সময় এখানে 
উপস্থিত হইলাম । আজ আমর হিমালয় ভ্রমণের শেষ চড়াই অতিক্রম 
করিলাঁম। এই চড়াই উঠিতে জল কোথাও পাওয়া! যায় না। চটির... 
নিকটবর্তী হইয়া একস্তানে সামান্ত জল পাইলাম । এখানে জল কষ্ট। 
চটি হইতে অনেক নিয়ে এক স্থান হইতে জল ক্গ'সতে হয়। এখানে 
উপস্থিত হইয়া! মেহেল চৌড়ার কুলিদের বিদায় িণাম। কেবল একজন 
লোক সঙ্গে থাকিল। সে রামনগর পর্য্যন্ত যাইবে কিন্তু কোন মাল বহন 
করিবে না) আমাদের সঙ্গে থাকিবে এবং যে সামান্ত কাজের দরকার 
হয় তাহ! করিয়া দিবে। তাহাকে এক টাক অতিরিক্ত দিব। এই 
চটিতে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত করিলাম । 
দিনের বেল! কোন গরুর গাড়ী মিলিল নাঁ। নিকটবর্তী গ্রামে সংবাদ 
দিলাম কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়। চাহিল। এখান হুইতে রামনগর পর্্য্ত 
গাড়ীর ভাড়া জনপ্রতি তিন চারি টাকা । প্রত্যেক গাড়ীতে ৪ জনের বেশী 


পপস্পীসপাশশিসীিশাশপাপাশিিপিপীট 
শা্াশপাশাশাাশাশিশািসপীাশীীশিশিপপী পাল 
স্পাপিসাসাশিশিশাপাসপাশীশীপিশিশািপিশিশীটি 
শপে 


বসিতে পারেনা, শয়ন করা ত দূরের কথা। সন্ধ্যার সময় খরগপুর 
হইতে শ্রীধুক্ত রামবাঁলক মিশ্র, তাহার মাতা, স্ত্রী এবং একটা শিশুকে 
নিয়া গঞ্জর গাডীতে এখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে আবাঁর 
২ জন মান্দ্রাজা ব্রাঙ্মণী আছেন । তরীহাদের ভাষা বুঝিবার সাধ্য নাই। 
মিশ্র মহাশয়ের সভিত রাস্তার বিষম্ব অনেক আলাপাদি হইল। তিনি 
13. ই. 15. [06০9 1)61)2017101)?এ কাজ করেন। তাহার গাড়ীথান! 
২০২ টাকা ভাঙা ধার্য করিয়া লিখাপড়া করিয়া নিলাম । এখানে 
দেখিলাম একজন ষেথর আছে। হিমালয়ের আর কোনও চটিতে 
মেথর দেখি নাই । যাত্রী বন্ধ হওয়াতে তাহাদের৪ আর কাঁজ নাই। 
জঁকোট হইতে চতুদ্দিকের দৃশ্তা খুব চমতকার দুরে পর্বতগায় 
রাণীক্ষেতের বাস্তা দেখাইতেছে। এখান হইতে আরও দেখিলাম 
যে একটা নুন রাস্তা তৈদ্ধার হহতেছে, তাহ! চন্ত্রতাগ! নদীর অপর তীর 
দিয়া ভিখিয়াসৈন পধ্যন্ত যাইবে । 


৪৮ দিবস, ১২ই শ্রাবণ__ 


অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতেই ৪॥০ টার সময় যাত্রা করিলাম । 
শান্তির জন্ত বাধ্য হইয়! গরুর গাড়ীতে উঠিতে হইল । মাতাঠাকুরাণী হাটিয়। 
চলিলেন। রাস্তা খুব ভাল। -্াসক্কোট্ট ও চ্ছোউ লিমন 
চটির মধ্যে শিয়া্কোটে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহাকে ভীঁথয়া- 
সৈনের ডিম্পেনসারী বলে। এখানে যাইয়া! পার ঘায় ওষধ লাগাইলাম। 
একটা বেগণ্ডেজও চাহিয়া আনিলাম। ডাক্তার একটা ছোট বেগ্ডেজ 
দিলেন বলিলেন আজকাল কেহ ঘাতে বড় বেণ্ডেজ বীধে না! তথাস্ত! 
ভাক্তীর খানায় দ্বিতীয় জন প্রাণীর দেখা পাইলাম ন!। 

গুজল্্র হারতে আসির়! খুব প্রশস্ত রাস্তার পড়িলাম। 


২৭৮ কেদার-বদরি পরিজমণ 


শামিল সিপিশাসপিশিসপশি এসসি পিপিপি পপি 


এই রাস্তা দ্বিগা সৈন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে । রাস্তা এত ভাল যে 
মোটর গাড়ী পধ্যস্থ যাইতে পারে। এই রাস্তা রাশীক্ষেত হইতে রাম- 
নগর পর্যান্ত গিয়াছে । এই চটিতে জল কষ্ট! 

নন্সাস্পান্পী নামক স্থানে একখানা দৌকান ও একখানা 
চালা ঘর আছে, তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধ! করিলাম। এখানে 
বাথের ভয় আছে। রাত্রি"সের জন্ত সম্পূর্ণ অযোগা স্ান। বাস্তানে 
বনু গরুর ও মঠিষের গাড়ী মালপূর্ণ করিয়। রামনগর হইতে আসিতেছে 
এবং অনেক খালি গাড়ী রাণীক্ষেত হইতে রামনগর ফিরিতেছে। এখন 
আর রাস্তার ভীষণতা নাই। চেঙ২গুহান্ন চটিতে উপস্থিত হইয়া 
রাত্রিবাস করিলাম । একখানা মাত্র দোকান এবং তাহার সংলগ্ন 
একখানা কোঠ! ঘব। ছাঁদ এত নীচু যে মাথায় ঠেকে। এখানে 
দেখিলাম (খাড়া, গরু ও মহিষ প্রভৃতি মাল বহল্কারী পশ্তর জলপানের 
নিমিত্ত ঝরণার নিকট বড় বড় চৌবাচ্চা করিয়া! রাখিয়াছে। তথায় 
তাহার! ইচ্ছা মত জলপান করিয়া থাকে | 

গুজর ঘাটি হইতে রামনগর পধ্যন্ত রান্তা অল্প অল্প উত্রাই। আজ 
শাস্তি ভাল আছে। 


৪৯ দিবস, ১৩ই শ্রাবণ 


ভোরে »1* টার সময় রওনা ইইয়া ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়। 
অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। দেওখান চটি হইতে গরজীয়! পর্য্যস্ত 
ভীষণ অরণ্য, গবণমেপ্টের রিজার্ভ জঙ্গল। পন্দী চির পর ছুই 
মাইলের একটা ফাঁড়ি রাস্তা দিয়া টোটাম যাওয়া যায় কিন্তু সরকারী 
রাস্ত! দিয়া ৬ মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। মাতাঠাকুরাণী এই সহজ 
রাস্তায় চলিয়। গেলেন। আমরা বখন ত্ীউীঙ্কম উপস্থিত হইলাম 


কুমেরিয়া চটি ২৭৯ 


শপিশপাশ্পাপপাপিপাশিপািিশপপািশাপিশসপপীপপাশা পাশপাশি শশীশিশীউি 


তখন দোঁথ তাহার রান্না প্রায় হইয়া গিয়াছে । এখানে একটা সরকারী 
বাংলা আছে। একখানা ছোট ধর্মশালার ঘরও আছে কিন্ত তাহ! 
আবর্জনাতে পরিপূর্ণ। রামনগরের রাস্তায় চটির অবস্থ। অত্যন্ত খারাপ, 
একথানাও ভাল ঘর দেখি না। টোটাম হইতে একটা ফশখাড়ি পথে 
কুমেরিয়া! যাওয়া যায় কিন্তু অত্যন্ত জঙগল। 

সঙ্ধযার সময় আমর। ন্ুহতক্রিম্্। চার্ভিতেে উপস্থিত হইয়। 
রাক্জি যাপন কার। চটির ঘরখানা মামাদের দেশের আটচাল৷ ঘরের 
তা, ভাঙ্গা চাল, জল ও,কদ্দমে পরিপূর্ণ, একধারে দোকান। দোকান- 
দার আমাদিগকে পুরী তৈয়ার করির! দিল। অতি কষ্টে রাত্রি 
কাটাইলাম। এখানে একখানা সরকারী বাংলা ছিল কিন্তু তাহ। 
পুধিযা গিয়াছে | এখান হইতে রামনগর ১৭ মাইল। হিমালয়ের 
উটিতে বাত্রিবাস আজই শেষ হইল। আগামী কল্য যে প্রকারেই 
হউক রামনগর পৌহুছিতে হইবে। চটির নিকট কুশী নদী। 


পরী 





াঁশিশিিশ্পাশািপাশিশী। 





পাশপাশি পিসি 


৫০ দিবস, ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৮ সাল-_ 


আজ আমাদের ট্মালয় ভ্রমতের শেষ দিবদ। গাড়োয়ানকে 
বলিলাম আজ যে প্রকারেই হউক সন্ধার মধ্যে ামনগর উপস্থিত হইতে 
হইবে। আমি পদব্রজে রওনা হইলাম । মাতাঠাকুরাণী শাস্তির 
সহিত গাড়ীতে আপগিতে লাগিলেন। প্রথমে বেশ উদ্ভমের সহিত 
চলিতেছিলাম কিন্ত শাস্তির অন্থথে এখন আর আমার তেমন সাহস 
ও বল নাই। এখন শুধু কলের পুত্ত'লকার ন্ায় রাস্তা অতিক্রম 
করিতেছি । মনে হইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে সমস্ত আনন্দ যেন 
নিঃশেষে লোপ পাইঙ্না আমার মনের মধ্যে একরূপ কালিম! 
পড়িয়া গিয়াছে। 


২৮০ কেদার-বদরি রি রভ্রমণ 


সপ সিরা রে ১ 
পোলিশ শপািপাশপীপপিশ্পিটিশিী শিশির 


টাকার জর জন্য / টেলিগ্রাম করিয়াছি আজ ডাকঘরে না গেলে আগামী 
কলা রবিবার টাকা পাইব না। সামান্ত জলথাবার কাপড়ে বাধিয়! 
দুর্গার নাম শ্ররণ করিঘা। রওন| হইলাম। দলে দলে খচ্চর ও 
গর্দিভ মাল বহন করিয়া চলিতেছে । এক এক দলে প্রায় শতাধিক 
থাকে । কুশী নদী হাটিয়া পার হইলাম । যখন খচ্চরের দল চলিতে থাকে 
তখন রাস্তায় ভয় করেনা কিন্তু খন এক একা চলিতে হয় তখন 
জন মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় না এবং রাস্তার উভয় পাশ্বে ভাষণ অরণ্য 
থাকাতে বিলক্ষণ ভয়ের উদ্রেক হয়। ৃ 
একটা নালার নিকট বসিয়া জলযোগ করিয়া নিলাম পরে আবার 
চলিতে লাগিলাম । গল্পজীম্্! ২ ছিনক্লী চিত্তে 
কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। এই শেষোক্ত চটিতে স্ন্দর ধর্শুশাল! 
ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। এখান হইতে রামনগর ৬০ মাইল 
এবং রাস্তায় জঙ্গলও অনেক কম। অপরাহ্ন ঠিক ২টার সময় আমি 
হ্লাম্মম্নগল্ল্র ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম, এখানে কয়েকখানা পত্র . 
পাইলাম কিন্তু টাকার কোনও খবর নাই। টাকা ন! পাওয়াতে মনটা 
দমিয়া গেল। এখন দেশে ফিরি কি করিয়া? সা বে কয়েকটা টাকা 
আছে তাহাতে এটোয়! পর্যাস্ত যাইতে পারি । ভাকঘরের নিকটে 
হাম্পাতাল ও বাজার । এখানে পুলিশের থানা, ধর্মশালা, সরকারী 
ংল! ও বনবিভাগের আফিস ইত্যাদি আছে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি 
রামনগর আছে। চিঠিপত্রে ও মণি অর্ডারে নাইনিতাল জেল! 
না লিখা থাকিলে তাহা আর ঠিক সময়ে পাইবার আশা নাই । আমারও 
সেই অবস্থা হইয়াছিল। মণি অর্ডার ভারতবর্ষের বছ রামনগর 
খুরিয়া৷ পরে প্রেরফের নিকট ফেরৎ গিয়াছিল। বাজার হইতে . 
রেলছ্টেশন ৫ মিনিটের রাস্তা হইবে । কুশী নদী হইতে একটা থাল 


রামনগর ২৮১ 


পাস শি পিতা পাপা 


৯-িলশিন সিপাসিশাসিল নতি 


কাটিয়া আন! হইয়াছে । তাহ! পার হইয়া ষ্টেশনে যাইতে হয়। খালের 
উপরে স্থানে স্থানে পুল ও বীাধান ঘাট আছে। ষ্টেশনে যাইয়। 
রেলগাড়ীর সংবাদ নিয়া আপিলাম। রোহিলথ গু-_কৃমাউন রেলপথের 
একটী শাখ। রামনগর পরাস্ত আসিয়াছে। ষ্রেশন হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া বাজারট! ঘুরিয়া আসিলাম ও এক মিঠাইর দোকানে বসিয়া 
কিছু মিষ্টি আহার করিলাম, পরে ডাকঘরে আসিফ গরুর গাড়ীর 
অপেক্ষায় বসিক্গা থাকিলান। সন্ধ্যার সময় পোষ্টমাষ্টার বাবু জঙন্ুগ্রহ 
পূর্বক এক পেয়ালা টু দিলেন। বসিয়া বঁসয়া মনটা ছটফট করিতে 
লাগিল আমি বরাবর রাস্তার দিকে তাকায় আছি। ঠিক সন্ধার 
সময় দাহাঠাব রাণী ও শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে 
দেখিয়া আমার যেন মবজীবনের সঞ্চার হইল। পরে ষ্টেশনে যাইয়! 
রেলগাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলাম। আমাদের হঠিমালগঃ-হুমণ 
এইখানেই শেষ হইল। 

পর দিবস প্রাতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এখন আর হাটা! টির 
ভয় নাই, সে অত্রভেদী পর্বতমালা নাই, আর অলকানন্দার ভীষণ 
গর্জনও নাই । এখন শুধু শুনিতেছি ট্রেণের গজ্জন। 

কাশীপুর ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিতে হহল। ষ্রেশনের 
নিকটে একখান! সুন্দর ধর্থশাল তথায় ১১টা পর্যান্ত অপেক্ষ: করিনা 
মুরাদাবাদের ট্রেণ ধরিলাম। মুরাদাবাঁদ পৌহুছিয়া অনেক সময় অপেক্ষা 
করিতে হইল। এই অবসরে দান্াঠাকুবাণাকে, ট্েশনে বসাইয়। 
শাস্তিকে সঙ্গে করিয়া একখান! টঙ্গা ভাড়া করিয়া সহরের 'দকে 
চলিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়াট। হঠাৎ ভয় পাইয়া লম্ঝম্ফ 
করিয়া উঠিল এবং আমরা টঙ্গা সহিত উপ্টাইয়৷ পড়িয়া গেলাম। 
নিমিষের মধ্যে এতকাও হৃইয়। গেল। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তথন 


ভশিশশিলশিন 


২৮২ কেদার- বদরি পরিভ্রমণ 


শস্্পাশাপিাসিপাসপাসিত সল্প সপাসপাশিপিসপাসিাশসশ্িত পিসি পিশাীসপীতিটিল ভিত পিপিপি দিপা পাশাপাশি স্পা সপাস্পিস্পিসউ 


দেখি শান্তি একধারে ও আমি একধারে রাস্তার ম মধ্যে ধ্য পড়িয়া আছি। 
পকেটের ঘড়িট! বন্ধ হুইয্না গিয়াছে কিন্ত দৈব অনুগ্রহে আমাদের শরীরে 
কোনও আঘাৎ পাই নাই। টঙ্গাওয়ালাত ভয়েই অস্থির। আমি 
শাস্তিকে উঠাইলাম পরে আবার টঙ্গাতে উঠিয়া সহরটা বেড়াইয়! 
আসিলাম। মুরাদাবাদ হইতে আলিগড় রাত্রি প্রায় ১২টার 
সময় পৌহুছিলাম পরে 1581)953 0%10এ এটোয়া রওনা হইলাম । 
গাড়ীতে এত ভীর থে বলিবার স্থান পধ্যস্ত নাই । স্ত্রীলোকের গাড়ীতে 
মাতাঠাকুরাণী ও শান্থিকে উঠাইয়া দিলাম পরে আমি অন্ত গাড়ীতে 
অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া বদিশ্বা রহিলাম। হাঁথাস্‌ জংসনে যখন 
ট্রেণ উপস্থিত হইল তখন মানাঠাকুরানী ও শাস্তিকে যাইয়া দেখিয়া 
আসিলাম। টুগুলা জংসনে ট্রেণ উপস্থিত হইবা মাত্র একজন বাঞ্জালী 
ভদ্রলোক দেখি চিৎকার করিতেছেন “রাঁজেন বাবু আছেন” পরাজেন 
বাবু আহেন* আমি বলিলাম “কেন কি হয়েছে, আমার নাম রাজেন 
বাবু?” তিনি বলিলেন প্বেশ, আপনার সব চুরী হইয়া গেল আর. 
আপনি চুপ করিয়া বদিয়া আছেন ?” আমি তখনই গাড়ী হইতে 
নামিয়া মাহাঠাকুধাণীর গাড়ীর দিকে দৌড়িতে আরস্ত করিলাম । 
উপগ্চিত হইয়! দেখি মাতাঠাকুরাণী “রাজেন্দ্র রাঁজেন্্র* বলিয়া চিৎকার 
করিতেছেন। আমিও পুলিশ পুক্তিশশ বলিয়া চিৎকার আরস্ত 
করিলাম । তগনই রেলপুলিশ মাসিয়া উপস্থিত হইল। মাভাঠাকুরাণী 
সকল ন্মবস্তা নিয়গিখিত ভাবে বলিলেন। 

হাথাস্‌ জংসনে আমি তাহাদিগকে দেখিয়া যাওয়ার পর স্ত্রীলোকের 
গাড়ী হইতে কয়েক জন স্ত্রীলোক নামিল তাহাদ্দের জিনিষপত্রের 
সহিত আমার একটা বস্তাও প্লেটকরমে নামাইল। মাতাঁঠাকুরাপী . 
দেখিলেন মামার জিনিষত গেল তখন তিনিও প্লেটফরমে নামিলেন 


এটোয়া ২৮৩ 


ঠ. পশপাশপস্পিপা শিলা স্পস্পলাশি টি 
পপি সা সি সিপস্পিসিপাস্পপিসপািি, পাপীিপছি 








সপ 


এবং বস্তাটা ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু প্র ত্ীলোকদের 
দলের একজন পুকষ মাতাঠাকুরাণীকে বস্তাট! উঠাইতে দিলনা । তখন 
মাতাঠাকুরাণী একধারে টানেন আর শ্রী লোকট! একধারে টানে। 
এই টানাটানীতে ২১ মিনিট গেল। মাতাঠাকুরাণী বসেন “এ আমার 
জিনিষ এবং লোকট| বলে প্হা, তোমার জিনিষ!” এইভাবে 
ধস্তাধন্তি হইতেছে এমন সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মা£'ঠাবুরাণী 
বন্তা ছাড়িয়া দিয়া ট্রেণে উঠিলেন এবং চিৎকার করিছে লাগিলেন । 
তাই এই শাঙ্গাশী ভদ্রলৌকটী মাতাঠাকুরাণীর পক্ষ হইয়। আমাকে 
তালাস করিছেছিলেন 1 তাকান নামধাম আর আমি ছিজ্ঞাসা। করিতে 
সময় পাই নাই । তাকে অনেক ধন্যবাদ দিতেছি। 

পুলিশ তখনই হাথাস টিদ্গ্রাফ করিল। ভোরে এটোয়া 
উপস্থিত হইব! মাত্র দেখি পুলিশ ট্রণের নিকট উপাস্থৃত হইয়াছে। 
তাহাকে বলিলাম “শরীর বড়ই ক্লান্ত এখন মর এজাহার লিখিতে 
»গাপিব না। "আমি সহরে যাইতেছি পরে লিখিয়া পাঠাই ব। 

এটোয়াঠে আমার ভ্রাতণ্পু্ী থাকে, তাহার স্বামা শ্রীমান প্রমথ নাথ 
মেন এখানকার এসষ্টেন্ট সার্জন | এখানে পরম সমাদরে তিন দিবস 
বিশ্রামনুখ লাভ করিয়। পবে বহরমপূথ, বুরপিদাবাদ, তাবামণগঞ্জ, ঢাকা, 
বারদী প্রভৃতি স্থান ঘুরিয় স্বস্থানে আপিয় চাকুধাতে যোগদান করিয়াছি। 
এখানে আসিয়া বাদ পাইলাম যে একজন লোক আমার বস্তাটা ষ্েশনে 
ফেরৎ 'দিরা গিয়াছে । পরে যথাসমায় আমার সকল লিনিষ প্রাপ্ত হইয়াছি। 

এখন আমার বিদায় গ্রহণের সময়। দীর্ঘ ৩ মাস ব্যাপি পর্যটনে 
শরীরও কিছু ক্লান্ত হইয়া! পড়িযাছে। শান্তিও অনেক শুকাইয়া গিয়াছে, 
বারংবার জর ও উদ্দরাময়ে তৃগিকা তাহার চেহারাও খারাপ হ্হয়! 
গিয়াছে। বহুদিবস চিকিৎসার পর এখন সে সুস্থ ও সবল হইয়াছে। 





২৮৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


রি শশী পিপি 


পৃণাভূমি ভারতবর্ষে বন্তীর্থ আছে কিন্তু হিমালয়ের তীর্থের স্তায় 
মনে বৈরাগাভাব আনয়ন করিতে বুঝি কেহ সমকক্ষ হইতে পারে ন।। 
নিঞ্জননিস্তদ্ধত1 অথচ মাঝে মাঝে নিঝরের কল কল ধ্বনি দ্বার! 
যে গুরু গম্ভীর ভাবের উদ্বেষ হয় তেমন উদ্দীপক আর কোথায় পাইবৰ ? 
মন বহুকাল হহতে সংসার ভালবাসিতেছে। কিন্তু তাহার প্ররূত 
ভালবাসার বস্ত যে কি তাঁহার সন্ধান কয়জন রাখে? মহা পুরুষের! 
বলেন আত্মা বলির! কিছু রহিয়াছে ; আত্মার দর্শন পাইলে সকল 
ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে) নিতা সুখী হইতে পারিবে, তোমার নিত্যপ্রিয় 
বস্তকে পাইলে অপর অনিতা, ট্রি ও অপ্রিয় বস্তুতে টৈরাগ্য টপস্থিত 
হইবে । যখন হিমালয়ের তীর্থে কম্বল বিছ্ভান যা তখন সংস'র ভুলিতে 
হয় কিন্তু শ্বশুন বৈরাগোর নায় ক্ষণিক। বাস্তাব কাঠার পরিশ্রমের 
সময়েও আর অন্ত বিষয় মনে উদয় হয় 1; ঘরে ফিরিয়া আমিলে 
তাহার সমস্তই অতলে ডুবিয়! যায় । ভারতের সকল তীর্থ ই স্থগম, 
কোথাও বা রেলে কোথাও বা জাহাজে চড়িয়া আবামের সছিত তীর্থ 
দর্শন হইতে পাঁরে কিন্তু সেই ভিমালয়ের দেবত' দর্শন করিতে হষ্টলে 
বিলাসিতা ও পাঁখিব লালস। করা আর চাঁলরে ল ' এ রাস্তায় তাহাদের 
সম্পূর্ণ অভাব। মনের মান, অভিলাষ সক বিলর্জন দিয়া আনন্দে 
বিভোর হুইয়! চিরপরিচিত সংসারের ন্টণ্টা দিকে ধাবিত হওয়ার পক্ষে 
হিমালয় ভ্রমণ একটী উৎকৃষ্ট উপায়। তাহাতে মনে বিপুল আনন 
হইবে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হৃদয় তিলেতিলে দগ্ধ হইতে 
থাকে ভাহ! মুহূর্তে অস্তঠিত হইয়া যাইবে । 

আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া য্দি কাহারও হিমালয়ের দেবত। দর্শনের 
আকাজ্ষা বলবতী হয় তবে আমার শ্রম সার্থক জান করিব। নিবেদনমিতি। 

€ শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ | হরি গু। 





পরিশি্ৎ 


জোশীমঠ হইতে কৈলাশ যাওয়ার রাস্তার বিবরণ 


আমার একছন পরিচিত বাক্তি কৈলাশ গিয়ান্ছিলেন তিনি যেভাবে 
রাস্তা বর্ণনা কাঁরয়াঁছগেন আছি পেইভাবেই লিপিবদ্ধ করিলীম। 

জোশীমঠ হইতে ৯ মাইল পরে তপোবন। এখানে ভাল বাসস্থান 
পাওয়া যা । ৪ ঠাই পরে শ্রীহ্ীলতানন্টা দেবীর মন্দির 
১ মাইল চভাহর উপর অবস্থিত। মনোরম স্কান। সাধকের এখানে 
যন্ত্রমন্ত্রের সিদ্ধিলাভ করিযা থাকেন | জোশীমঠ ইইতে ভবিব্যবন্্রী 
১৩ মাইল দুরে অবস্থিত। এক মাইল পরে ধবলা ও খাষিগঙ্গার সঙ্গম, 
এখানে ক্্রান করিতে হয়। লাতাগ্রাম হইতে ৪ মাই সিধা রাতায় 
সমুন গেঠা, পরে ৮ মাইল বাবধানে জুমাগ্রাম__রাস্থা চড়াই ও উংরাই। 

জুমা গ্রাম হইতে ৮ মাইল বাবধানে মলাবা গ্রাম, রাস্তা চড়াই ও 
উত্রাই, এই গ্রাম খুব বড়। ৫ মাইল পরে বাম্পা গ্রাম, এখানে বকরী ও 
ভেড়ীর ঠিসাব হইয়া! থাকে । পশ্চিম দেশেব চুঙ্গির (0০791) ঠায় আফিস 
আছে। এখানে ডাকপরও আছে। বাম্প| গ্রাম হইতে ১ মাইল 
পরে গমশালী গ্রাম__সিধা রাস্তা, গ্রাম বড়।' ৪ মাইল পরে নিতি 
নামক খুব বড় গ্রাম। এগান হইতে রাস্তা নির্জন ও ছুর্গম। চড়াই 
উত্রাই ও পাকদণ্তীর রান্তা। এই গ্রামে ান্তসামগ্রী খরিদ করিয়! 
নিতে হয় কারণ পরে আর সহজে কোনও জিনিষ পাওয়া যায় না। 
নিভি গ্রাম হইতে ৩ মাইল. পরে কসোড়া ডীপ। আরও ৩ মাইল 
পরে কালা জাবর (কালবাজার)। বেশ স্থনার ময়দান, নিকটে 


২৮৬ কযা নরিভি. 


নদী। ইহার, পরে বুন্ধন করিবার জন্য কা পাও যার ন না। কিন্ত 
বকরীর লাদি (ময়লা) ও একপ্রকার কাটার ঝাড় আছে তাহা 
দিয়াই রন্ধনকাধা শেষ কারতে হয়। এখান হইতে বকরীা ও ঘোড়ার 
ব্যাপারীদের সঙ্গে ধাত্রা করিলে আরাম পাওয়। যায়। 

কালাজাবর হইতে ৩ মাইল দূরে এক শুঙ্গ ( ধুরা ) পাওয়া যায়। 
রাস্তা কেবল চড়াই আর ধুশাঙে পরিপূর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে আন্ধি 
উঠে। এই রাস্তায় এত জোরে বাতাস বহিতে থাকে যে ষাত্রীদের 
পর্য্যন্ত উড়াইয়: নিয়! যাইতে চায়, তখন জীবন রক্ষা করা কঠিন ভইয় 
উঠে। এট রাস্তায় চষমা। (19 1[7০১০৮৪))' বাবভার করিতে হয 
নচেৎ প্রস্তরের ধুলিকণাতে চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বাসস্থানের 
অভাব । এই শৃঙ্গ ভইতে ৬ মাইল উত্রাহ্র পর রীমখীল গ্রাম 
পাওয়া ষায়। এখানে থাকিবার কিছু গ্রবিধা আছে । এখানে একটি শূঙ্গ 
আছে তথায় কড়াবড়ই বরফ থাকে | রীমখাল হইতে ৩ মাইল দুরে 
ছোতী (ননী হোতী ) গ্রাম-- রাস্তা চড়াই ও উতরাই। ইহ গবর্ণমেণ্টের, . 
শেষ সীমান! । চতুপ্দিকে ময়দান । এথানে ঘোড়া, বকরী ও চামরী 
গরুর ব্যাপার হইয়া থাকে । নেপাল রাজ্যের 'একজন কর্ম্চারীও 
এথানে থাকে । এখানে নেপালের ২০৭ পধ্যত সোলডারী (তাশ্থু) 
আছে। এখান ভইতে রাস্তা চড়াই। এখান হইতে দক্ষিণ ধারের 
রাস্তার ২৪ মাইল দূরে দোঙ্গফু গ্রাম এবং বামধারের রাস্তায় ৪ দিনের 
পর দ্বাপানারায়ণ গ্রাম পাওয়া যায় | পরে দক্ষিণ ধারের রাস্তায় 
« মাইল -বাবধানে চোরহতী গ্রাম। ২ দিবসের পর একটা 

বড় মোকাম পাওয়া যায়। এই রাস্তাই টা যাইতে হগম। 


১ পাস িদসি পাস টি সি 


সেই সব ভক্ম এখনও দেখিতে পাওয়! যানন। এখানে ছুইটী 


জোশীমঠ হইতে কেলাশ ২৮৭ 


শব লীলা তে ৯ সিপিএল লাসিপনিলাসি পাস পাস্তা সা ০৯৮ তি পাপা পিল পলা িাসলিসিলিশ 


মঠ ও লামা গুরু এখানগার পুরী । এখানে চড়ার | বর্ণন! 
শেষ করিলাম । 

হোতী হইতে চোরছোতী ৫ মাইল-_বাপ্তা চড়াই ও উতরাই। 
এখান হইতে ৩ মাইপ চড়াইর উপর একটী শৃঙ্গ তথায় অনেক 
শালগ্রাম শিলা ও গোমতী চক্র পাওয়া যায়। ৭ মাইল উত্রাইর পর 
একটী নদী পাওয়া যায়, এই নদী ভোঙ্গফু হইতে আসিয়াছে । ডোঙ্ফু 
হতে ৪ মাইল চড়াইর উপর প্েঙ্গর। শুঙ্গ। এখানে এত প্রবলবেগে 
বাতাস প্রবাহিত হয় যে জীবন রক্ষা কর কঠিন হইয়! পরে । আন্ধি 
চলিতে থাকে । এখান আসিলে মনে হয় যে প্রলয় উপগ্থিত হইয়াছে। 
শৃঙ্গ হইতে ২ মাইল উত্বাইব্ন পর খেংগুর নদী 1 এখানে 
ছুষ্ঠটা রাস্তা একটী গেমলর আর একটী শিবচিলিমের দিকে 
গিষাছে। খেংগুর নদী হইতে ৪ মাইল দূরে কাগচা ধুরা নামক বড় 
পাহাড় । দক্ষিণে নীল বর্ণের পর্বত চকু চকু করিছ্ে দোঁখতে 
পাওয়া যায়, ইহাকে জহরমোরা বলে) বদরীনাপায়ণের ত্রাস্তাক 
হই পব্বতের টুকুরা চারি আনা সের বিক্রয় হয়। ইভা অপেক্ষা 
উত্তম ভুহরমোরা এই পর্বতে পাওয়া যায়। 

কাগচাধুরা হইতে ৫ মাইল উতরাইর পর লড্ডাক সরক। এখানে 
থাকিবার জ্রন্য ময়দান আছে। এই পর্য্যন্ত চড়াই উতরাইর রাস্তা । 
এখান হইতে আগে ময়দান ও ভয়ানক নদী-ইহ! চওড়া এবং 
কোমর পরাস্ত গভীর। এখানে খুব শীত। উৎরাইর ব্াস্তাঁ চলিতে 
চলিতে শরীর ঠাণ্ডা চইয়! যার। এখানে দেখিতে পাওয়া যাঁর যে 
এই সব বেগবতী নদী ছোট ছোট ভেড়া ও বকর অনায়াসে পার 
হইয়া যাইতেছে । লঙ্ডাক হইতে ৩ মাইল দুরে সুম নদী এবং 
এক মাইল ব্যবধানে দূরীঃনদী। এই উভয় নদী পার হইয়া ৪ মাইল 


২৮৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


পাশ পপ পপ পিসিতিিস্পসিপ। ৯ পাগিপশিপিসপিলাসপীসিলা পাটি শাস্পিস্পাসািশাশপাসপাসিসপাস্দিন স্পস্ট শাপলা সিন পাস্পিপাসপীসপাস্িন পলা 


পরে শিবচিলি ল্ম মনামক ভে্গারতি কারবারের জন্য বড় গ্রাম পা ও যায়। 
এখান হইতে মানস অরোবর পর্যান্ত গুর, ছাতু ও চা ব্যতীত আর 
কিছুই পাদয়া যায় না। যাহারা মাংসভোজা তাহারা ভেড়ার মাংস 
পাইতে পারে । সকালবেলা! হইতে বেল! ১২টা পর্্যস্ত চ তৈয়ার 
করার অনসর পাওয়া! ধায়, পরে এ প্রকার আন্ধি চলিতে থাকে যে 
অগ্নি প্রজ্বলিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই স্তান ব্যাপারদের কেন্ত্রুস্তান। 
এখানে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। শিবচিলম হইতে ৩ মাইল দৃত্রে 
মানিমন সাঞ্া, মধ্যে একটী ছোট নদী পার হইতে হয়। পরে 
৬ মাইল দূরে গামোচন নামক বড় গ্রাম পাওয়া যায়। এখানে 
ব্যাপার তইয়া থাকে । পরে ৩ মাইল দুরে গুরমাতী নদী) ইহা 
জোভার হইতে আসিয়াছে । দিনের মধ্যে কয়েকবার ইভার জল 
বেশীকম হইয়! থাকে । এই নদীর জল কোমর পর্াস্ত গভীর। 
গুরম্যাতী নদী ভইতে ৩ মাইল দুরে দরম্াতী নদী । “ইহাও জোহার 
হইতে আপিয়াছে। এই নদীর বেগ খুব প্রনল। এখানে উপরোক্ত 
নদীর সঙ্গমস্থান। এই উভন্ধ নদী পার হইয়া ভ্তানীম মণ্ডী নামক 
বড় গ্রাম পাওয়া যাদু । এখানে তির্বতের মাজিষ্রেটে ভেড্‌ কোয়ার্টার । 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও একজন কর্মচারী এখানে *..ক, সে বাপারীদের 
তত্বাবদান করিধা থাকে । তির্বতের বু দূর স্থানের জিনিবপত্র 
এখানে পাওয়া যাঁয়। চাঁমর গরুত্ন পুচ্ছ, ঘোড়া, কম্বল ও অন্যান্ট 
প্রকার পরিধানের গরম কাপড় পাওয়া যায় । উল, বকরী, সোহাগ, 
লবণ, চা, চামর গরুর ঘ্বৃত ইত্যাদিও পাওয়া যায় বড় বড় বন্তিতে 
_ এই সব জিনিষের ব্যাপার হইক্া থাকে । 

ক্রানীম হইতে ১২ মাইল দুরে স্থমরশিলা নামক এক ই্েঁশনে 
ভূটিয়াদিগের সোলডারী (তান্ু) ও পণ্ড থাকে। থাকিবার জঙ্ 


কৈলাশ ২৮৯ 
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সি 


বয়দান আছে কিন্তু এলাভাব। সুমরশিলা হইতে ৬ মাইল দুরে 
রাকতাছুযু ষ্টেশন, খুব জল পাওয়া যায় এবং এখানে প্রবলবেগে 
বাতাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। পরে ৯ মাইল দূরে জিন্ডাগ প্টেশন। 
আরও ১০ মাইল দুরে দারজিনের পশ্চিম ধার। থাকিবার জন্ত 
মন্দান আছে। দারঞ্জিন হইতে ১০ মাইল দূরে কলা 
গশর্খবভ্ত। 


কৈলাশ 


এই পর্বত সমৃদ্রবক্ষঃ হইতে ২১,৮১৮ ফিট উচ্চ, চতুর্দিকে ময়দান 
ও জল। মধ্যে ২ মাইল উচ্চ ও ৩০ মাইল ঘের। অতি উত্তম 
বরফে আচ্ছাদিত। টকলাশ পরিক্রমার পথের চারি কোণে চারিটী 
গুম্কা| আছে। এই পর্বতের চতুদ্দিকে লামারা থাকেন। এখানে 
বহু দেবতার মূর্তি আছে। প্রতি ১২ মাইল অন্তর লমাদ্দের মোকাম 
, আছে, ইহাকে গোনবা বলে। ইহাতে লামারা থাকেন এবং 
' দিবাঁরাত্রি প্রদিপ জালাইয়৷ রাখেন। লামাগরুণাই এখানকার পুজারা। 
এই লাঁমাদের মধ্যে ২০০ বদরের অধিক বয়স্ক লোকও দেখিতে 
পাঁওয়! যায়। তীহারা সত্যবাদী, জ্ঞানবান এবং লোতশুগ্ত। 
চারি আনা হইতে যাহা অভিকচি তাহাই দক্ষিণ| দেওয়া যায়, কোনও- 
প্রকার জুলুম করে না । চীম্ররগরু ও বকরীও পুজাতে চড়াইয়া 
দেওয়! হইয়। থাকে । এখানকার অনেক মুর্তি অষ্টধাতু নির্িত। এই 
: দব গোনবাতে বহমূর্তি আছে-৯* ছুট পর্যন্ত উচ্চমূর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। একটা গোনবাতে ৪ হস্ত লম্বা হন্তির দত্ত দেখিতে 
পাঁওয়। যাঁয়। মোটের উপর ৪টী বড় গোনবা আছে। চতুর্থ 
গোনবাতে খুব বেশী রকমের বন্দোবস্ত আছে। লেণ্ী হইতে 

৪ 
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1১ সী পাস পিপাসা পানি পাশাপাশি টকা পিটিসি শশী 


৪ মাইল দূরে ভেরফু গোনবা, এখানে ৪ হস্ত পরিমিত লম্ব! মহিষের 
শ্ দৃষ্ট হয় । 

ডেরফু হইতে ৪ মাইল দূরে গৌরীকুণ্ড। রাস্তা বরফে আচ্ছাদিত। 
বরফ ভাঙ্গিয়া স্নান করিতে হয়? গৌরীকুণ্ড হইতে ৭ মাইল ব্যবধান 
ভুমলফু গোনবা, এখানে প্রস্তরের মুর্তি আছে। পরে ২ মাইল 
দুরে গ্যাংগটাং গোনবা, এথান হইতে সমস্ত গোনবার বন্দোবস্ত 
হইয়া থাকে । বহু আকথনীয় মূর্তি এবং একটী ১৫ হাত পরিমিত 
ব্যাপ্রের চর্ম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


যে সকল রাস্তায় কৈলাশ যাঁওয়। যান তাহার ।ববরণ।। 


€১) হরিছার, গঙ্গেত্তরী প্রভৃতি স্থান হইতে আমিতে হইলে 
প্রথমে গাঁরটক গিরিসঙ্কট পার হইর| আসতে হয় পরে খৈলিংমংলাং 
স্থান পাওয়! যায় । 

(২) নৈনিতাল, আলঙগোর', বাগেশ্বর ও জোহার ₹ইতে প্রথমে, 
শিবচিলিম পরে জ্ঞানীম প্রভৃতি স্থান পাওয়! যায়| 

(৩) দারমা হইতে যাত্রীরা প্রথমে ছ'গপা নামক স্থান 
পাইয়। থাকে । 

(৪) ব্যংস হুইতে প্রথমে ছ্মভ্য নামক স্থান পাওয়া যায়| 

(৫) চৌদবাংস হইতে প্রথমে ঠোকর নামক স্থান পাওয়া যায়। 

(৬) বীর্গমনগ্তী (নেপাল ) হইতে ধাত্রীপ্রের গ্রথমে খোজরনাথ 
নামক স্থানে মিলিয়। থাকে। 

(৭) শিবচিলিম হইতে নিতিগ্রাম ও জোশীমঠ দিয়া প্রত্যাবর্থন 
করিতে পারা যার। | 

(৮) কৈলাশ হইতে চীনে যাইবার রাস্তা! আছে। 


$ 
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্পপসিপপাস্সপিপিপা। 








ভোটে ব্যপারীদিগের কেন্দ্রস্থান। 


লড্ডাক, গারটকৃ, লাসা, তাকলাকোট, জ্ঞানীম এবং দাঁপা। সকল 
রাস্তা হইতে স্থগম ও নিকট নিতিপাসের রাস্তা । 


মানস সরোবর 


কৈলাশ পর্বত হইতে ৩ মাইল উত্রাইর রাস্তায় দারচিন বাঁজার। 
এখানে গরফু রাজার ধন্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোসম্ত আছে। বাজারে 
অনেক প্রকার খাগ্চসামগ্রী পাওয়া যায়। দ্রারচিন হইতে ৩০ মাইল 
দুরে মান-লবোবর (রাক্ষপতাল )। উহার পরিধি প্রায় ৪৫ মাইল, 
ব্যাস ১৫২ মাইল, এবং বৈদিক ও বৌদ্ধদের অেষ্ঠ তীর্থস্থান । 
কৈলাশ ও মানস সরোবরের ন্তার় তার্থ ভারবর্ষে আর নাই। 

শমান-সরোবর কোন পরশে জাহা! বিনা বাদল, হিম বর্ষে ।” 

এই সরোবরে স্সান, তর্পন ও হৃদ্ের তটে পরিক্রমই প্রধান কাঁধ্য। 
হুদ সব্বদ! দক্ষিণদ্দিকে রাখিয়া পরিক্রমণ করিতে হয়। লামাদের 
মধ্যে এক সম্প্রনায় আছে, তাহারা সরোবর বামদিকে রাখিয়া পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে । হুদ্দের তট দিয়া রাস্তা আছে । তীরে আটটা মঠ আছে, 
ইচ্ছাকে গুন্ফা বলে। তাহাদের নাম--9:০1112-01010009১ ৯ 08০- 
(1011)9, [00702900155 008891-002000, (91)110-09010])9,৯ 
€0106701-007001)7% 150£09-708-09010138 [১11700-090100709, ট্‌গু 
গুস্ফাতে একটী শিলালিপি আছে । প্রতিদিন এই সকল গুম্ফা হইতে 
শঙ্খ নিনাদ গুনিতে পাওয়! যায়, মনে হয় যেন যাত্রীদের আহ্বান 
করিতেছে । মানস সরোবরের নিকট বড় গুাটার নাম থুকায়। ইহার 
মধ্যে নানা দেবদেবীর মুর্তি আছে। মৃত্যুরপর যে প্রকার গঞঙ্গাতে 
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শি 





স্মপাসলান্িপসিলীগপিস্পী আপিপপাসিতে পিপাসা সিসি 


অস্থি ও ভক্মাবশেষ বিপর্জন করিতে হয় সেইপ্রকার মানস-সরোবরের 
জলেও হইয্স! থাকে এবং সমতৃপ্য পবিত্র বলিক| খ্যাত। মানপ- 
সরোবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং পুর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘা 
অপেক্ষাকৃত কম। নিকটে রাক্ষদ তাল নদী। প্রায় সাতটা 
নদী ভিন্ন ভিন্ন দ্রিক হইতে আসিয়া এই হুর্দে পতিত হইয়াছে, 
1কন্ত এই হদের জল বাহির হইবার কোনও রাস্তা নাই। এখানে 
নানাজাতীয় হংস, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, বক ও অন্থান্ত জলচর পক্ষী বিচরণ 
করে। এখানকার দৃশ্ত এত চমতকার যে কেহ তাহ বর্ণনা করিতে 
সক্ষম হয় না। এযে দেবস্থান, চতুদ্দিকে অনন্ত তুষার ক্ষেত্র । দৃষ্থ 
এত মহান যে এখানে আসিলে ভগবং প্রেমে আনন্দে আম্মহারা হইতে 
হয়। মানস সরোবরের চারিধারে ৮১০টা প্রসিদ্ধ গুহা আছে। এই 
গুণ এত বড় যে বণিকের1 পণাদ্রব্য আনিয়া এই গুহার মধ্যে অবস্থান 
করে এবং সুবিধামত বাণিজা করে। জিয়াওন নামক গুল্কার নিকট 
একটী তপ্তকুণ্ড আছে ইহার জলে ন্নান করিলে অনেক কঠিন ব্যারাম 
আরোগা হইয়া যায়। ইহার নিকটে একটী স্বর্ণ খনি আছে। প্রবাদ 
আছে যে মান্ধাতা এখানে তপস্তা করিয়াছিলেন 7: যোগবলে এই 
সরোবর স্থষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার "৭ মানস সরোবর | 
এখানে হিন্দুর! শ্রাদ্ধাদ্দি কার্ধ্য সম্পাদন করবয় থাকেন। স্থানটা এতই 
নিজ্ঞন যে এখানে প্রকৃত সাধনার স্থান! আমরা গুগী আমাদের 
এ স্থান ভাল লাগিবে কেন? আমরা যে মৃতকে ভয় কার। বাহার! 
প্রকৃত সাধক, তাহার! সংসারের অনিতাত। হৃদয়াঞঙ্গম করিতে পারিয়াছেনঃ 
তাহাদের নিকট মুত্াভয় সাধন বদ্ধ, তাহাদের হৃদয় কৃতান্তের করাল- 
হাস্য দেখিয়া হৃদয় ছুকু দুরু করিয়! কাঁম্পত হয় ন1। 


দৈনিক বন্থমতীতে প্রকাশ হইয়াছিল। 


ভূ-পর্্যটকের কথা 
মাশস-সরোবরে সাধুমগ্ডলী 


*১৯১৭ বৃষ্টাঝের ক্্ট মাসে আমি তিব্বত ভ্রমণ করিতে করিতে 
মানস-সরোবরে উপনীত হই। মানস-সরোবর হইতে এক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 
প্রায় তিন মাইল দূরে আম একটা সুন্দর ও স্ুপরিষ্কৃত স্থানে ২২ জন 
সাধুকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাই | তাহার মধ্যে একটা যুবক ও 
একজন যুবতী নগ্রদেহে পরস্পর সন্দুথীন হইয়া! বসিয়া আছেন দেখিতে 
পাই। এই ষুবক ও যুবতীর স্যায় স্থন্দরাকৃতি মানব আমি পৃথিবীর 
কুত্রাপি আর দেখিতে পাই নাই। যুবকটির একটী হাত যুবতীর স্তনে 
গ্যস্ত, অগ্ঠ হস্ত করদবা (জপের মত) রহিয়াছে। যুব্তী তাহার সম্মুথে 
|] যুক্তকরে বসিয়। আছেন। কাহারও চৈতন্য নাই। সকলেই ধ্যানমগ্ন | 
অবশিষ্ট কুড়ি জন বৃদ্ধ। তাহাদের শ্াশ্র আজানুলম্বিত ও ধবল। 
কাহারও একটুমাত্র বস্ও নাই, গলায় উপবীতঞ নাই । উহার! দকলেই 
পরস্পর বিচ্ছিন্রভাবে উপবিই্ই। এই দারুণ শীতে মুত্র বা নিষ্টিবন ত্যাগ 
করিলে উহা! তৎক্ষণাৎ জমা যায়; বিস্তু বিস্ময়ের বিষয়, উহ্ারা 
সেই অতি ছুরন্ত শীতে অনাবৃত গাত্রে তথায় বসিয়া রহিয়াছেন। আমি 
উহাদের সকলেরই নাড়ী টিপিয়া দেখিয়াছিলাম,__নাড়ী অতি ক্ষীণভাবে 
বহিতেছিল। আমি এবং আমার সঙ্গী সিকিমের একজন ধনাঢ্য 
জমিদারের পুভ্র উভয়ে দশ দ্রিনকাঁল তাহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে কখন৪ নড়িতে চড়িতে দেখি নাই। 
উহ্নাদিগের সহিত কথাবার্তা কহিবার জন্ত আমর! দুইজন এতই ব্যাকুল 


২৯৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


সপস্পাসিপাস্পাশপিস্পিশপাসিসসপপিস্পিলীপীশিলাসিপিপশপশা 


হইয়াছিলাম যে, তাহাদের কাহারও হাতে কাপড় বাধিয়া আমরা ছুইজন 
অনেক টানাটানি করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাদিগকে একটুও নড়াইতে 
পারি নাই। ১৯২১ খষ্টাব্দে আমি পুনরার এ স্থানে গিয়াছিলাম, সে 
বার তথায় ২১ জনকে ঠিক সেই অবস্থায় দেখিতে পাই । কেবল একজন 
দীর্ঘ শ্মশ্রুধাত্রী বৃদ্ধকে দেখিতে পাই নাই। আমি উহাদের প্রত্যেকেরই 
ফটো! লইয়া! আসিয়াছি। ছ্িতীয়বার জামি একাকীই গিফ়্াছিলাম, তখন 
শীত এত অধিক যে, তথায় চাঁর পাচদিন ছিলাম । এই চারি পাচ দিন 
আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু ইাঠাদিগকে 
একবারও নড়িতে দেখি নাই। পূর্বে তাহাদিগকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, 
পরবারেও ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছিলাম। কাহারও কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 
দেখি নাই।” 

শীতের সময় জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। হদমধ্যে কোথাও 
বালুস্তর, কোথাওবা প্রস্তরথণ্ড সকল বিস্ৃত। বালুস্তরের নীচে 
কোথাও কোথাও আটালু মাটি মাছে । ত্রদের ভটে কোথাও কোথা 
একপ্রকার ঘান আছে, তথায় শশক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বশ্গদ্ধিভ 
দলে দলে চড়িয়া বেড়ায় । সরোবরে জলঙ্গ তৃণাদি আছে। 
জলের মধ্যে বড় বড় মাছ খেলিয়! বেড়ায়, 1কন্তু কেহ তাহ।পিগকে 
স্পর্শ করে না । কোগাওড কোথাও পঙ্গপাল, ভাস প্রভৃতি দেখা যাম়। 
রাঁজহংস এবং আরও কয়েক রকম পাখী জলে বিচরণ করিরা থাকে । 

হিন্দুদের নিকট সরোবরের জল অত্যন্ত পবিত্র! দেশে প্রত্যাবর্তনের 
সময় তাঁহার! শিশিতে ভরিয়া সরোবরের পবিভ্র জল সংগ্রহ করিয়! 
নিয়া আসেন! মানস-সরোবর সমুদ্রবক্ষঃ ভইতে ১৫,৯৮ ফিট উচ্চ 
অধিতাকাঁয় অবস্থিত | ইহা ২৭০ ফিট গভীর । মানল দঝোনবর ও 
রাক্ষদ তালের মধ্যে একটী উষ্ণ প্রত্রবণ আছে। সরোববের তীরে 





রাক্ষমভাল ২৯৫ 


এ পাস্পিসীপাস্পস্পজ। িপপীস্পিিপপাপাশীপাশশিপিশ পিট লিতিশািশিশশীীস্পিশিশতিতওি টি 
পাশা টিশিপিসপাস্পিস্লাশিা্শাশীশািপী শীট? 


-িশিশিশাশলিশ্পিেপিশি শি 


ডাকাতের ভম্ব আছে। সরোবরের দক্ষিণে মন্ধাতা মহাপর্বত 
(২৫,৩৭* ফিট উচ্চ)। উচ্চ-পর্বতমাল! হরদটাকে চতু্দিক হইতে 
বেষ্টন করিয়া আছে । 


রাক্ষমতাল 


এই হৃদ মানস-সরোবরের পশ্চিমে অবস্থিত । ইহাকে রাবণ-হুদও 


বলিয়া থাকে । মানস-সরোবর অপেক্ষা দৈধ্য কিছু বড়, ইহার 


পরিধি প্রায় ৬* মাইল হইবে। তুদটী গিরিমালার মধ্যে আকিয়া- 


বাকিয়! মান্ধাতা হইতে কৈলাশ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই হুদ হইতে 
শতদ্র নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সনুদ্রবঙ্ষঃ হইতে ১৫,০৫৬ ফিট 
উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত । 

রাক্ষল তাল নদীর তীরে বন প্রাচীন একটি বৃহৎ ধর্শশালার 
ভগ্মাবশেষ দুষ্ট হর । নদীর মধ্যে একটা ছোট দ্বীপ আছে। প্রবাদ 
আছে যে রাবণ এখানে তপস্তা করিয়াছিলেন। এখানে শীতের 
কয় মাস লোৌকজন বাদ করে না। এই হদে নানা! জাতীয় ভংস, 
চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী নির্ভয়ে ক্রীড়া করে। এস্কানে হিংসা 
নাই, এ স্থানে মানুষ, জলচর, স্থলচর প্রভৃতি প্রাণীগণ নিয়ে একসঙ্গে 
চলাফেরা! করিষা থাকে । জঙ্গলী মহিষ, ঘোড়া, গরু, হরিণ, খরগোস, 
সাদা চিতাবাঘ ও অন্তান্ত জন্ব হদের নিকটস্থ জঙ্গলে বহুল পরিমাণে 
বাস করিয়া থাকে । তির্ধতীরা ভেড়া, ছাগল প্রড়তি হর্দের নিকটস্থ 
মালভূমিতে চড়াইতে নিক! আলে। রাঁক্ষদ তাল বা রাবণ হদ হইতে 
মানস সরোবর ৩ মাইল হইতে ৬ মাইল ব্যবধান কিন্তু বর্ষার সময় এই 
দুইটী হৃদ একত্র হইয়! বিশাল আকার ধারণ করে। এই উভয় হুদের 
মধ্য দিয়! কৈলাশ যাইবার রাস্তা । 


পাপা সপ্ন ১ 


২৯৬ কেদার-বদরি পরিজমণ 


চে 


আলমোর! হইতে মানস সরোবর ও কৈলাশ । 


আলমোর! হইতে আসকোট প্রায় ৯* মাইল দূরত্ব। কতক রান্ত। 
অশ্ব পৃষ্ঠে এবং কতক রাস্তা পদব্রজে যাইতে হুয়। আসকোটের পর 
অল্প চড়াই পরে ২ মাইল উতরাই। আসকোট হইতে এক রাস্তা গারবাং 
গিয়াছে । বাঁলবাকোটে ১০১৫ খানি মাত্র ঘর আছে। এখান হইতে 
ধারচুলা ১* মাইল উত্তরে, এখানে গবর্ণমেণ্টের অফিস আছে। ধারচুলা 
৩ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার পর চড়াই এবং ১* মাইল পর্য্যন্ত বনু 
চড়াই ও উতরাইর রাস্তা। পরে খেলা, এখানে ডাকঘর এবং 1১, ৯৮. 1). 
র কর্মচারী আছে। নিয়ে ধবলী গঙ্গা। খেলার পর ১ হাজার ফিট 
নিম্নে ধবলী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইতে হয়, ইহাকে দরম। নদীও বলে। 
এখান হইতে রাস্তায় কঠোরতা দৃষ্ট হয়। 

সশা-_ইহা! চৌদাম পঠ্ির অন্তর্গত, এখানে তৃটিক্স! পাটোয়ারী আছে। 
দশা চৌদাম বড় গ্রাম, ৮ হাজার ফিট উচ্চ। এখানে শীত বোধ 
হইয়া থাকে। একটী উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। এখানকার 
মহর ভাল প্রসিদ্ধ। 

সামধেল।--এখাণে ৮১* খানা ঘর আছে। ২ ঘাইল দূরে গাল! 
বা গাল! গড়ে_-এখানে ডাক পিয়নের আড্ডা? কয়েক মাইল 
উত্রাইর পর সেতু পার হইতে হয়। বহু চড়াই উত্রাই ও বহু পার্বত্য 
নদী পাওয়া যায় । 

মালপাঁঁ_পিয়নের আড্ডা একথান! ক্ষুদ্র ঘর। পরে কালী নদী 
অথব। সারদ1 নদী, রাস্তা চড়াই ও উত্রাই। 

বুধি_এথানে ক্কুল আছে। এখান হইতে গারবাং ৪ মাইল 
ব্যবধান । 


আলমোরা হইতে মানস সরোবর ও কৈলাশ ২৯৭ 


পিপাসিসশিসিপপন্পসরি পেসার 
দিস্টিনল্নিসিল ৬ পপি িস্পিসপিসস্পিস্পিস্পিস্পীিশিশিসিপাসশিশাসপাসাসিপিশিস্পিসিাসাি পাশাপাশি ০০০০০ 


গাল্স-বী২- এখানে ভাকঘর, স্কুল ও প্রায় একশত খানি গৃহ 
মাছে। শীতের সময় স্কুল ও ডাকঘর থাকে না। কমাদেবী সকল 
সাধু ও সন্্যামীদের অভ্যার্থনা করিয়া থাকেন। সমুদ্রবক্ষং হইতে 
এই স্থান ১* হাজার ফিট উচ্চ এখানে খুব শীত বোধ হইয়া! থাকে। 

লঙগালাসাী্পি--এখানে বৃক্ষের অভাব। অল্প অল্প চড়াইর পর 
তনত্ষচণন্ন। এখানে লোকালয় নাই। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এইস্থান 
১৫ হাজার ফিট উচ্চ। 

ভিনগ্ুুতেনেশখ-_সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এই স্থানের উচ্চতা ১৬,৭৮০ ফিট। 
এখানে খুব জল ও ঝড় "হইয়া থাকে। এত প্রবল বেগে ঝড় বৃহিতে 
থাকে যে সময় সময় পথিকের প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা হয়। এই 
রাস্তায় শিরপীড়ায় সময় সময় যাত্রীককে অস্থির করিয়া ফলে । উচ্চ 
হইতে অবতরণ করাই এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক । 

শ্বাসকৃচ্ছতায়ও বিলক্ষণ কষ্ট দিয়া থাকে । এখান হইতে রাস্তা 
“উত্রাই পরে নদীর তীর দিনা ১ মাইল নিন্ষে স্পাভলা নামক স্থান, এখানে 
২ খানা প্রস্তরের গৃহ আছে। লিপুলেখ হইতে দুরে তাকলাকোট 
দুর্গ অম্পষ্ট ভাবে দেণা যায় কিন্তু কর্ণালীর তটে আপিয়া স্পষ্টভাবে দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। নদীর তটে একথান। বড় গ্রাম ইহাকেও তাকলাকোট 
বলে। উচ্চপাঁড় হইতে নদী অনেক নিম়্ে। নদীর বিস্তার অন্ধ 
মাইল হইবে। 

সভ্াক্ভাশ্রেগাউ--এখানে কাষ্ঠের অত্যন্ত অভাব। গরু, 
ভেড়া প্রভৃতির পুরাষ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় তাহাই জালানী 
কান্ঠের কাজ করে । এখান হইতে কৈলাশ ৪ দিনের রাস্তা । 

এই তাকলাকোটের শেষ সীমানায় কর্দীম নামে একটা ক্ষুত্ব গ্রাম 
আছে! তাকলাকোট হইতে কর্দামের দুরত্ব ১২ মাইল। এই গ্রামে 
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ব্রহ্মার একটা চতুর্শুথ যুস্তি আছে। কৈলাশ পর্যন্ত যাইতে রাস্তায় 
ষে সব প্রস্তর স্তন্ত আছে তাহাতে পালি ভাধামম খোদ্দিত লিপি আছে। 
যাত্রীর! এই,দকল স্তম্ভ পবিত্র জ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিয়! থাকে । কর্দামের 
নিকটে টোয়া নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। রাস্তায় জলাভাব কারণ 
ঝরণা ও নালার জল জমিয়! বরফ হহয়! যায়। 


টোগ্গা হইতে ১৫ মাইল দূরে গৌরী উদ্ধার নামে একটা গুহ! আছে। 
মানস সরোবরের রাস্তা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । এখানে 
আরও তিনটা গুহা আছে। প্রবাদ এথানে সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্ম 
হইয়াছিল। এই স্থানটী বড়ই নির্জন । ছ্‌দা নানক কাটা গাছ 
বাতীত অন্ত কোন বুক্ষার্দ নাই। এই গাছ কাচা অবস্থায় জ্বলে 
শুষ্ক কাঠের দরকার হয় না। এখানে ডাকাতের ভন্ম আছে! 
এই ডাকাতেরা যাত্রাদের লুগন করিয়া সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। 
নিকটবভ্তী গ্রামে যাইয়া ব্রাত্রিবাপ করিতে হয়। ইহার পর 
চড়াইএর রাস্তা । একস্থানে একট! প্রকাণ্ড প্রস্তরের গুপ আছে তথায় 
যাত্রার ছই এক থানা করিয়া প্রস্তর ফেলিয়। দেয়। এই প্রকার করাতে 
এখানে একটা প্রকাণ্ড স্ুপে পারণত হইয়াছে । “গান হইতে মানস 
সরোবর স্পট দেখিতে পাওয়া যান্ন এবং ৯ মাইল দূ. অবস্থিত। 

বক্সখ। তাল জুঙ্ন নাক একটা ১৫ মাঈল বিস্তৃত মালভূমি 
মানস সরোবরের নিকট আছে। এই স্থানটা ১৫,০০* ফিট উচ্চ। এপানে 
একটা ধশ্বশাল! আছে কিন্তু বাহিরের লোক বাস করিলে ভাড়া দিতে 
হয়। এখানে কেহ গৃহাদি নিশ্মাণ করিতে পারে ন1। তির্ববতীয় 
রাজসরকারের কোনও উচ্চ পদের নাম তারজ্ুম । এই তারজুম এখানে 
বাস করেন। মালভূমিকে তির্বতীরা বরথা বলে। এইজন্য এই 
স্থানের নাম বরখ-এ+তারঞ্গুম হইয়াছে। তির্ববতের রাজধানী লাস! ও 


্ 
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তাহার নিকটবত্তী স্থান সকলের সহিত যাহাতে সরকারের কার্য স্চারু- 
রূপে সম্পন্ন হয় তাহাই তত্বাবধান কর তারজুমের কাঁজ। 

কৈলাশের নিয়ে ভারচিন নামক একটা কষুপ্র গ্রাম আছে। এখান 
হইতে ডোসাক্‌ নামক একটা স্থাণীন ভুটায়। রাজা ৭ মাইল ব্যবধান। 
তি্ধতী ও ভুটায়াদের বাণিজা করিবার জন্ত এই স্ানটী একটা কেন্দ্র 
স্থান এবং এই স্থানটা কৈলাশ গ্রদক্ষিণের আরম্ভ ও শেষ। কৈলাশের 
নিকট নন্দী গুল্ফা নামক একটা গুহা আছে, এখানে ফাত্রীরা ভ্রিজোচনের 
পুজা কখিয়া থাকেন । গুহার দরজা গজান্তময়। চীনেরা এই স্থানটী 
স্থাপন করিয়াছে । এখান হইতে ১২ মাইল দুরে দিদিফু নামক আর 
একটা গুহা আছে । এখানে বুদ্ধের একটা প্রস্তর মুর্তি আছে। এই গুহায় 
জামা জোষি নামক একজন মতি বৃদ্ধ পুরোহিত বাদ করেন। 

দির্দিফু হইতে ডালমালা তীর্থে আসিতে হর। এই ডালমাল! 
তার্থ ঠিক টৈলাশের পাদদেশে অবস্থিত। এই স্থানটা খুব উচ্চ । 
ডালমাল। চীনা ও ভিক্বহীদিগের প্রধান তীর্থস্ান। তাহারা এখানে 
তর্পন ও প্রায়শ্চিন্রাদি করিয়। থাকে । ডাঁলমাণার কিছু নিয়ে গৌরীকুণ্ড 
কিন্তু বরফে ঢাকিয়া থাকাতে কিছু দেখ! যায় না। এইজন্য ইহাকে গুপ্র- 
কুণ্ডও বলিয়া থাকে । ইহার পর আরও দুইটা গুহা আছে । একটা অত্যন্ত 
বুহৎ এবং ইহার মধো ভ্রীরাম, রাবণ ও তাহাদের অনুচরবর্গের প্রাঙ্গ 
ঢট সহত্ত প্রস্তর মুর্তি আছে । এই সব গুহা! কৈলাশ প্রদক্ষিণ করিবার 
সময় পাওয়া যাঁয়। কৈলাশের আয়তন ৩৩ মাইল। সমস্ত কৈলাশ প্রদক্ষিণ 
করিতে ৭।৮ দিবদ সময় লাগে। সকলে প্রদক্ষিণ করে না, কয়েকটা 
গুহ! দেখিয়াই প্রত্যাবর্তন করে। কৈলাশের চারিধারে একটা দড়ির 
চিক্বের স্কায় দাগ আছে। এখানকার লোকের ধারণ! রাবণ রাজা যখন 
কৈলাশ উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই চিন তখনকার। 
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এই অন্তুল তীর্থ কৈলাশের খুব নিকটেই শতদ্র ও ব্রহ্মপুত্রের 
উৎপত্তি। 

এই রাস্তায় খাস্দ্রব্যের অভাব! গুরপাপড়ি (চিনি ও ময়দ! 
দিয়া ভাজ! একপ্রকার জিনিষ), ছাতু, মাথন ও চা ছাড়! আর কিছু 
পাওয়া যায় নাঁ। মানস সরোবরের নিকট প্রচুর পরিমাণে উল্‌ 
পাওয়! যাক্স এবং ইহা ভারশগুবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। 
লবণ ও সোহাগাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তীব্বতীরা কৈলাশ ধামকে 
“গনরুমুর চি” ও ভুটিয়ার। প্গঙ্গারি* বলিয়া থাকে | 
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হারদ্বার হইতে রেলপথে দেরাদছুন আসিতে হম» এখানে ঘোড়ার 
গাড়ী, দাণ্ডী প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে মোহস্ত শ্রীমৎ লছমন দাস 
জিউর একটী বৃহৎ দেবালয় ও তৎসংলগ্ন ধন্মশাপা আছে। ইহা নানক 
পম্থী সাধুদের প্রধান তীর্থস্থান । এখানে হিমালয় ভ্রমণোপযোগী যান- 
বাহনের বন্দোবস্ত করিয়া নিতে হয়। দেরাদুন একটা প্রসিদ্ধ সহর। 
গবর্ণদেণ্টের স্কুল, কলেজ, বনবিভাগের প্রধান আফ্িঃ হত্যাদি আছে। 
এখান হইতে ক্লাজগ্পুক্র ঘোড়ার গাড়ীতে খাওয়! যায়) পরে 
হত্কুন্তি ৮ মাইল, অত্যন্ত চড়াই। লাঞঙ্ডোরে বাজার । এখানে 
সাধুদের জন্ত একটী শিবালয় ও ধর্মশালা আছে। ল্যাণ্ডের হইতে 
াালব্কী ৬ মাইল, এখানে খুব জলকষ্ট, প্রায় ১ মাইল দূর হইতে 
জল আনিতে হয়। এক টিন জলের মূলা এক আনা । এখান হইতে 
এক মাইল স্বুব্াহ্খোভলী নামক স্থান হইতে একটী পার্বত্য পথে 
ধাম বাঁওয়া যায় কিন্তু মধ্যে একটা দুর্গম চড়াই আছে। ঝালকী হইতে 
ছবন্লো্ী ৯ মাইল। রাজপুর হইতে ধনোটী একটা সহজ রাস্তায় 
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১৮ মাইল । এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্শশাল!, টিহরী রডের 
ডাকবাংলা, পুলিশ চৌকী ও দোকান আছে। জল অল্পদূর হইতে 
আনিতে হয়। ঝালকী হইতে ৩ মাইল দূরে একটী রাস্তা টিহরীর 
দিকে গিয়াছে । ধনোটী হইতে ক্কান্াতাল ৮ মাইল। এখান 
হইতে একটা রাস্তা টিহরীর দিকে গি্লাছে। এখানে কালীকম্বলী বাবার 
ধর্মশাল! ও খাছাউ্রব্যের দোকান আছে। রাস্তার মধ্যে মুরকপগার দেবীর 
মন্দির । কানাতাল হইতে বল্নভিয্রাঁন্প ৯ মাইটল। এখান হইতে 
একট রাস্তা প্রতাপনগর, একটী টিহরী এবং অন্ত একটা উত্তর কাশীর 
দিকে গিয়াছে । বলডিঙ্গানে ধন্মশালা ও একথাঁনা মাত দোকান আছে। 
এধান হইতে চান ৫ মাইল। এখানে নেপালের ভূতপূর্বব সেনাপতি 
দেবশমসের জঙ্গ বাতীছুবরের একটা ধন্শালা আছে। তিনি তাহার 
্লীর স্মরণার্থ এই ধন্মশালা নিষ্মাণ করিয়াছেন। ছাঁম একটা মাঠের 
মধ্যে অনশ্ঠিত | অতি মনোরম দণ্ত । এখাঁন হইতে ৫ন্বীতন1 ৩ মাইল । 
, পরে ৫ মাইল দুরে ন্নোর্গীউ | এখানে রামসীতা ও লক্ষণদেবের 
মুর্তি আছে। তলদেশদিয়া গঙ্গা প্রবাহিনা। পরে শ্রন্ীস্তু ৫ মাইল। 
এখানে কানীকন্বলী বাবার ধন্মশালা! ও দোকান আছে। এখান হইতে 
একটা রাস্ত' গঙ্গোন্তবীর দিকে গিয়াছে। পরান হইতে যমুনোত্তরী 
৪৬ মাইল | ধরানু হইতে ল্াঁডীখালি ৭ মাইল, নিকটবর্তী গ্রামে 
ধর্মশাল। আছে, তথায় থাকা যার। ভীষণ জঙ্গলের নধাদিয়া রাস্তা। 
ধরাস্ হইতে গত্্ষান্নমী ২৪ মাইল। রাঁড়ীখাল হইতে রাস্ত। ১৫ 
মাইল চড়াই পরে কিছু উতরাউ । গঙ্গাননী যমুনার তীরে অবস্থিত। 
গঙ্গা হইতে একটা শাখা আপিয়া যমুনায় পভ়িয়াছে। এখান হইতে 
ও টিলি গ্রাম ৯ মাইল, রাস্তা চড়াই ও উত্রাই। পরে ৬ মাইল 
দুরে ল্লরীনীপা ও । এখানে গ্রাম্য ধর্মশালা আছে। রাণীগাও হইতে 
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৯ পপাশিিপিসপাসিশীশলাশাশিশাশিিশীশতা 





সপ পাপাপপিস্পািপপিসপিলাশি 


থন্লর্লাভনী ৬ মাইল এবং গঙ্গাননী হইতে ২১ মাইল। এই গ্রামটা 
খুব বড় এবং চড়াইর উপর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত । এখানে 
হমুনোত্তরীর পাগ্ার। বাস করেন। শীতের সময় ষমুনাদেবীর পুজা 
এখানে হইয়! থাকে । গ্রামের মধ্যে ধর্দশালা শনৈশ্বর ও সোমেশ্বর 
মহাদেবের মন্দিরাদি আছে । 

থরসালী হইতে যমুনোত্তরী অ মাইল, চড়াই ও উতৎরাই এবং পথিমধ্যে 
ভৈরবনাথের মন্দির আছে, তাহাকে ছিন্নবস্্র দিয়া পুজা দিতে হয়। 
গঙ্গাননী হইতে আর চটি নাই, রাস্তায় মধ্যে মধ্যে যে গ্রাম আছে তথায় 
যাত্রীরা অবস্থান করিয়া থাকেন । 





যমুনোভরা 


এই ধামে জুতা পান্ধ দিয়া প্রবেশ নিষেধ। ধাত্রীদের জুত! পশ্চিম 
পারস্থিত দোকানদারের তত্বাবধানে রাখিয়। আসিতে তম়। এখানে 
খুব কম যাত্রা ফ্াইয়| থাকে! পুর্ষে এখানে আমসিবার জন্য ভাল রাস্তা 
ছিলনা কয়েক বৎসর হঠুল্‌ টিহরীর রাজ! নিজবায়ে ধপ্সান্থ হইতে একটা 
রাস্ত। নিন্দ্াণ করিয়া দিয়াছেন । এখামে গরমজাকে : ঝরণ।, কুণ্ড ও 
ফোয়ারা! দেখিতে অভাব যহনোহর। গরুমজলের কু এ তাপ ১৯৪০৭ ফা, 
এখানে চাউল কাপড়ে বান্ধিয়া দিলে অল্প সমনের মধ্যেই অন্ন প্রস্তুত 
হইয়া! বার । রুটিও এই জলে বেশ তৈয়ার করিয়া নেওয়া! যায়। এখানে 
প্রীতী৬ষমুনাদেবীর মন্দির, নারদ কুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরীকু ও, গোমুখা 
প্রভৃতি গরমজলের কুণ্ড ও ফোয়ারা আছে। এখানে ধর্মশাল। অ!ছে তথায় 
যাজীর! বাস করিয়া থাকেন! যমুনার অপর পারে খাচ্যদ্রব্যের দোকান। 
যথায় গরম জলের ধারা যমুনাতে পতিত হইয়াছে তাহাকে অসিসঙ্গম 
বলে, এখানে যাত্রীর! ন্লানাদি করিয়া থাকেন। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এই- 
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চালাল লা পা্পপপ্ি সি পা সপ পাা পাপা ত 
স্পস্ট তিপািপিপ্াসপিট ৩সপাশি পাশ্রীশিিতিসিতছ ইত 


সপ 


স্থানের উচ্চতা ১০১৪০০ ফিট এবং বান্দাবপাঞ্চ নামক ৫ যে পর্বতের গার 

অবস্থিত তাহার শিখর দেশের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ২০,৭৩১ ফিট। 

৪ মাইল দূরবর্তী বরফত্তূপ ( 0100107) হইতে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে । 
দেরাছুন হইতে ষমুনোত্তরী ১১* মাইল। 


গঙ্গোত্তরীর রাস্ত। 


ধরান্থ হইতে বণ ৮ মাইল। এখানে ধর্ম্শীলা এবং একটা বৃহৎ 
গুহ! আছে। জঙ্গলের মধ্যদিয়া রাস্তা। ডুূগ্ডা হইতে উত্তব্র ক্চান্নী 
৮ মাইল। যমুনোত্তরী "হইতে একটী রাস্তা গুপ্ত কাশী গিয়াছে, ৩৮ 
মাইল, ব্যবধান। খরসালী হইতে ধাঙ্গর ৬ মাইল, পরে উপরি কোট ১৬ 
মাইল এবং উত্তর কাশী ১০ মাইল। ইহ টিহরী রাজের সাবডিভিমন। 
এখানে একজন ডেপুটী কালেক্টর থাকেন । দাতব্য চিকিৎসালর়ু, 
ডাকঘর, পুলিশ চৌকী, বনবিভাগের আফিল, শ্রীমৎ মদন মোহন 
, ব্রহ্মচারী আশ্রম, শ্রীমং স্বজজনানন্দ ব্রদ্ধচারীর ও কালীকম্থলী বাবার 
ধন্দশাল।, সদাব্রতের বন্দোবস্ত ও দৌঁকানাদি আছে। এখানেও কাঁশীর 
হ্যায় অনেক দেবতার মন্দির আছে। কাশী বিশ্বনাথ, অবপূর্ণা, 
কালভৈরব, গুরুপত্তাত্রের। পরশুরাম, দুর্ণী। লক্ষেশ্বর মহাদেব, গণেশ 
প্রভৃতির মূর্তি এবং কেদারঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, গোঘাট, বন্ধক, 
কদ্রক ও, জ্ঞানবাপীকৃণ্ড অমি সঙ্গম, বরুণা সঙ্গম প্রভৃতি আছে। 
শ্রীপ্ীপবপুগীন এখানে কঠোর তপশ্ত! করিয়! মহাদেবকে মন্ত্র করিয়া 
অন্শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই প্রার্থনায় মহাদেব 
এখানে মরকত-মণি সদৃশ লিঙ্গ মূর্ভিতে বিরাজমান । 

এখানে ১৬ তর পাশ! ও একটা পাঠশালা আছে। এই ধামের 
উত্তর পার্খে বারণাবত পর্বত, অনি ও বরুণার মধ্যবর্তী স্থান ব্যাপি! 
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আছে। পাগ্ারা জতুগৃহ দাহের চিহ্ন এখানে দেখাইয়া থাকেন। এক 
মাইল উপরে বিমলেশ্বর মহাদেৰের মন্দির আছে । আরও দুই মাইল 
উপরে বরুণেশ্বর মহাদেব আছেন। ভ্ত্বর কাশী হইতে পাণড! সঙ্গে 
করিয়া এই সকল স্থান দর্শন করিতে হয়। জ্ঞানব্যাপী নামক স্থানে 
নানকপন্থী সাধুদের একটা আন্তান ও তাহার পশ্চিমউত্তর কোনে কুষ্ট 
রোগীর হাম্পাতাল আছে। 
উত্তরকাণী হইতে ছুই মাইল দূরে ন্বিনত্লীগাঁড্ড পরে চার 
মাইল দূরে ন্নিতান্না। এখানে একথানা! দোকান আছে। নিতানা 
হইতে ক্মন্দেক্তি চার মাইল। এখানে শ্রীমতম্বজনানন্দ ব্রহ্মচারীর 
ও কালীকম্বল বাবার ধর্মশশালা আছে। পার্শথদেশ দয়া গজ 
প্রবাহিভী! মনেরি ভইতে স্লান্যহ1 পরে জ্ঞাটেশম্সালী নয় 
মাইল। এখান হইতে জ্রিঘুগীনারারণ যাইবার রাস্তা আছে। 
এখানে মহাস্ম! শক্করাচার্ধ্য গ্রতিঠিত শ্র্ভাররেশ্বের শিব, টিহরী 
রাজের ডাকবাংল1, কালীকম্বলী বাবার ধন্মশালা ও সপাব্রতের 
বন্দোবস্ত ও এক খানা দোকান আছে। ভাটোয়ারী হইতে ল্ুুহ্খী 
চট চার মাইল, পরে ছয় মাইল দূরে গঙ্্ষামন্ং। এখানে এক 
থানা ধন্মশাল। আছে। এখান হইতে কিছু দ'দণে পরাশর দেবের 
আশ্রম, গরম জালের ঝরণা এবং ছুই খান! ধশ্মশালা আছে। এখান 
হইতে এক মাইল দুরে বক্ক্্নৌগাড় এবং চার মাইল পরে 
তুহালীব্লীগ। এখানে শ্বজনানন্দ ব্রক্ষচারীর একটী ধম্মশালা ও 
দোকান আছে। এখান হইতে রাপ্তা চড়াই আর্ত হইয়াছে। 
লুহারীরাগ হইতে আট মাইল দূরে আ্তুহ্খী, পরে এক মাইল চড়াই এর 
পরে ন্রোল1!। এখানে টিহরী রাজের ধর্দশালা আছে। এখান 
হইতে,রাস্ত। উতরাই এবং পাঁচ মাইল পরে হব্শ্পিলা। এখানে 


ক 
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»তপাস্পি্পিদিলাস্পাশিি 
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টিহরী রাজের কাছারী এবং একখানা দোকান আছে, অল্পদুরে 
একটী মন্দির ও ধর্ম্মশাল! । হরশিল! হইতে চার মাইল দুরে জ্রাাজী 
এখানে অরপুর মহারাণীর ও টিহরী মহারাজের ছুইটা ধর্মশালা, এবং 
একথান! দোকান আছে। গঙ্গাতে বাঁধান ঘাট এবং ঘাটের উপর ছুইটা 
শিবালয় আছে। গঙ্গার অপর পারে স্মুখুক্রীগ্রান্ম, এখানে 
গঙ্গোত্বরীর পাগডার! বাস করেন। এই গ্রামে প্রায় ৪৮1৫০ খান! বাড়ী 
আছে। এখান হইতে এক মাইল পুর্বে মার্কগ দেবের আশ্রম, তথায় 
শীতের ছয়মাস গঙ্গাদেবীর পুজা হইয়া থাকে। এখান হইতে তিন 
মাইল দুরে জঙ্গল, চটি । এখানে টিহরী রাজের ডাকবাংলা 
এবং এক খানা দোকান আছে। চড়াইর রাস্তার চাঁর মাইল দুরে 
ভিডল্পবন্মোলা। ইহা গঙ্গার উপর লৌহ ও কাষ্ঠ নির্মিত 
একটা সেতু । এখান হুইভে অর্ধ মাইল দূরে চভল্লন্ব চটি, 
এখানে এক খানা ধর্মশাল!, দোকান ও ভৈরব নাথের মন্দির আছে। 
এখানে চঠিওয়ালা কাষ্ঠ বিক্রয় করে না, নিকটবর্তী জঙ্গল হইতে তাহা 
সংগ্রহ করিতে হয়। ভৈরব চটি হইতে পর্জীতভুল্ী ছয় মাইল, 
রাস্তা মধ্যে মধ্যে চড়াই ও সমতল । ঝোঁল। হইতে একটা রাস্তা গর 
তীর দিয়া নীলাংমঠ পর্য্স্ত গিয়ীছে। এই মঠ তিব্বতবানীদের দ্বার! 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে তুটিয়! বলিয়! থাকে । এখানে আরও কয়েকটা 
মঠ আছে কিন্তু তাহা শীতের সময় তুষারাবৃত হইদ্লা থাকে। এই 
সময় স্থানীয় লোৌকের। উত্তর কাশীতে অবস্থান করে। রাস্তায় গৌরী 
কৃণ্ড আছে। 

ধরাম্থ হইতে গঙ্গোত্বরী ৭৬ মাইল এবং গঙ্গোততরী হইতে গোমুখী 
১৮ মাইল। 


সপ টিপা শ্পীনপিসিত লি ৯ ৯ তাসিপ৯প 
৯ পাসিশাসপীপাসিন তপসিপাশসিপা লাদিপাসসপীশতি শশী সপে টি 


৩০৬ কেদার-বদরি পরিজ্মণ 


পশিপিাটিপউ শািশিউাসপশিপিস্টিকিতজ 0 ৩ তিল পাসিলশিশিশীাস্টিাশিশসিপাসিলাস্িশম্পাটি তিন লীলা পাদীশি পাটি পাটি পািিটিশ তিশা 


গঙ্গোত্তরী 


ভাগীরঘীর দক্ষিণতীরে সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৯,৩১৯ ফিট উচ্চ 
অবস্থিত। এখানে তিনটা মন্দির আছে। দক্ষিণের মন্দিরে মহাদেবের 
লিঙ্গ মুক্তি, হর পার্বতী, নন্দী, ভূগী ইত্যাদি, মধ্যের ঝড় মন্দিরে গঙ্গাদেখী, 
যমুনাদেবী, সরশ্বতী দেবী, মহারাজ ভগীরথ, জগদণুরু শঙ্করাচাণ্য 
প্রভৃতির মুত্তি এবং উত্তর-পূর্ব পার্্স্থ মন্দিরে অন্নপূর্ণাদে বীর মুত্তি আছে। 
বড় মন্দিরটা চতুক্ষোন ও ২* ফিট উচ্চ। এই মন্দির নেপালের অমর 
সিং থাপা কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল। শীতের সময্প মন্দির বন্ধ থাকে 
মন্দিরে একটা প্রদীপ জ!লিয়! রাখা হয় তাহা' ছয় মাস পরে মন্দিরের 
দরজ। খুলিবার সময় দর্শন করিতে পারা ষার়। এখানে কোনও 
রাওল নাই । পাগ্াঁদের মধ্যে পাচজন প্রধান আছেন, তন্মধ্যে পর্গুত 
শ্রীযুক ব্রহ্ধদত্ত মহারাজ অধ্যক্ষ । এখানে কালীকম্বলী বাবার কয়েক 
খানা ধর্দশালা আছে । এক খান! মাত্র খাস্দ্রবোর দোকাঁন।. যাত্রীরা 
এখান হইতে গঙ্গাজল নিয় যায় এবং এই জল রামেশ্বর সেতুবন্ধে 
মহাদেবের লিঙ্গোপরি ঢালিয়া থাকে । এই জল নেওয়ার জন্থ হর্িতবার, 
হৃধীকেশ প্রভৃতি স্থান হইতে পিতলের পাত্র আনিত হয় এবং এখানে 
পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া বালাই করিয়া নেওখ+ব বন্দোবস্ত আছে। 
এখানে গঙ্গার কিনারে ছুইটী গুহ! আছে তাহ! যোগীদের উপঘুক্ত। 

গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখী- ১৮ মাইল। এখান হহতে গঙ্গা পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই স্থানে যাইতে হইলে বৈশাখ মাসে অথবা 
আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে যাইতে পারা বাঁয়। এই সময় গঙ্গার উপর 
জমাট বরফ থাকে । তথায় আহাধ্য সাসগ্রী পাওয়া যাঁর না। সমন্তই 
সঙ্গে নিয়া যাইতে হয়। গোমুখী হইতে নয় মাইল দূরে জিল্ব্বাহ্ন।, 


০9 
বর 
৯ 


ভাটোয়ারী হইতে ত্রিষুগী নারায়ণের রাস্ত। ০ [হন 


মালা 


এই স্থান পধ্যস্ত কান্ট পাওয়া যায়, পরে সমস্তই চির তুষারাবৃত 
পর্বতমাল|। 


ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণের রাস্তা । 


ভাটোয়ারী এক সমৃন্ধিশালী গ্রাম এবং ভাস্কর গঙ্গ। ও গঙ্গার 
সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। এখান হইতে ত্রিধুগী নারায়ণ ৬৮ মাইল। ৯ 
মাইল পরে চেোগল্পনী, এখানে একথান! ধর্শশালা আছে। পরে 
রাস্তা চড়াই, তিন মাইল দুরে তবভনক্ক । এখানে ধর্মশালা ও 
দোকান আছে। বেলক হইতে পাক্ল্রাণপ। পাচ মাইল, রাস্তা 
উৎরাই | এখানে স্বদনানন্দ ব্রহ্ষচারীর ধর্শশালা ও আহার্য দ্রব্যের 
দোকান আছে, জল কিছু দুরে । এখান হইতে আীলাচ্চা্টি ছয় 
মাইল, রাস্তা চড়াই ও উত্রাই। ছয় মাইলদুরে লুড়াত্কেদ্পীল্র । 
রাস্তা অপরিষ্কার কিন্তু বিশেষ চড়াই উতরাই নাই। বুড়াকেদার 
বালগঞ্গা ও ধশ্মগঙ্গ! নায়ী ছুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে 
কেদারনাথের বিশাল লিঙ্গমুত্তি আছে। লিঙ্গের গার হর পার্বতী, 
গণেশ ও পঞ্চপাগুবের মূর্তি আছে। এখান হইতে কিছু দুরে পর্বত 
গুহামধ্যে বৃশিষ্ঠাশ্রম। বুড়াকেদার হইতে ল্রেতাী তিন মাইল ও 
পাঁচ মাইল পরে হুত্তবুর্ঠ ডু । এখানে ভৈরব নাথের মন্দির আছে, 
রাস্তা চড়াই। এখান হইতে ভে নতি পাচ মাইল, পরে পন্লেখ্ী 
আট মাইল, তথ! হইতে তি ১, মাইল। গ্রামে বখুনাথ দেবের মন্দির 
আছে। এখানে ভৃগ্ুগঞ্জ প্রবাহিতা। এখানে ধর্মশালা ও দোকান 
আছে। ধুত্ত হইতে কর্ন লাভলী ১ মাইল কিন্তু এই রাস্তায় মধ্যে 
ষধ্যে কষুদ্রচটি আছে---১ মাইল পৰে পোস্সাল।, ৩ মাইল পরে 
পোস্ালঙাত্ে। ৩ মাইল চড়াইএর পর ল্কীমাল্দা। 











- ৩০৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


আপ পাপা সপ পাপা, পাস পাশা পাস, পালা তাস লাসপিসপাসিপী পািপীপ্পাপািলাটলাশ্প সিটি পাশিপিশিশিশাশিশরশটিি পা পাাটিশাপপাপিপাপপাহিতীটি পপ 


চচ়ি। দোক্ষান্দা হইতে ৩ মাইল চড়াইর পরে বালী চি। 
এখানে কয়েক খানা দোকান ও ধর্্মশালা আছে। পবালী হইছে 
ক্জ্ষু চাটি ৯ মাইল। এখানে একথান। ধর্শালা ও একখান! 
মাত্র খান্চপ্রবোর দেকান আছে। মঙ্ত্ু চটি হইতে জিষুগী-নারায়ণ 
৫ মাইল। 


টিহরী হইতে শ্রীনগর 


টিহরী হইতে পৌ ১১ মাইল, পরে ডাঙ্গচোর1 ১৪ মাইল । ডাঁঙ্গচোর! 
হইতে শ্রীনগর ৮ মাইল। 


কালীকম্বলী বাবা 


হৃধীকেশে বহু সাধু সন্তানী সাধন ভঙ্গন করিয়াছেন এবং এখন 
ও করিতেছেন । সকলেই নিজের কার্য লইয়া ব্যাস্ত ছিলেন কিন্ত 
কালীকন্বলীর স্তর সর্ধসাধারনের উপকাঁর কেহ করিয়া! যান নাই! 
কালীকম্বলী বাব! হিমালয় ভ্রমণের রাস্তা স্থুগম করিয়া! দিয়াছেন। তিনি 
_ জ্বষীকেশের তপোবনে সাধন ভজন করিতেন। তাঁহার নাম শ্রী ১০৮ 
শ্রীৎপরমহংস বিশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী । তিনি সর্বদ! একখানা কাল 
কম্বল ব্যবহার করিতেন, এইজন্য সকলে তাহাকে ক'লীকন্বলী বলিয়া 
থাকে । তাহার চেষ্টায় হিমালয়ের তীর্থ ভ্রমণের রাস্তা রাস্তায় ধর্দশালা, 
সদাব্রত, মধ্যে মধ্যে চড়াইর উপর জলসত্র ও জধীকেশে ওষধালয় প্রভৃতির 
বন্দোবস্ত হুইয়। সেই সাধু মহাত্মার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণ! করিতেছে। 

কলিকাতা বড় বাজারের বিখ্যাত মারোর়ারি বণিক রায় শেঠ 
সুরুজমল শিব্প্রসাদ ঝুনঝুনওয়াল৷ তাহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে 
সঙ্গে করিয়া বদরিকাশ্রষ তীর্থ দর্শন অভিলাষে হ্ববীকেশে উপস্থিত 
হন। তথায় কালীকম্বগী বাবার নাম শ্রবণ করিয়া! তাঁছার দর্শনাভিলাসে 


ধর্্মশালার নাম নহি 


তপোবনে উপনিত হইয়া বাঁবাকে জিজ্ঞাসা করেন তীহার দ্বার! কি 
উপকার হইতে পারে। প্রথম প্রশ্নে বাবাজী কোনও উত্তর দেন নাই। 
পরে ২৩ বার প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন যে সাধু সন্তানীর বাঁমের ও 
আহারের অত্যন্ত অন্বিধা। খাহাঁতে এই অভাব দূর হয় তাহার 
বন্দোবস্ত করিলেই তিনি অত্যন্ত সুখী ও উপকৃত হুইবেন। বণিক 
প্রবর ইহাতে সন্মতি জানাইলে বাবাজী তাহাকে সঙ্গে করিয়। সমস্ত 
উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং কোথায় কি প্রকারে যাত্রীদের সুবিধা 
হইবে তাহা দেখাইয়া দেন! ইহার পর ক্রমে উক্ত শেঠের ও অন্ান্ত 
লোকের চেষ্টায় ও অর্থবলে নিয়লিখিত স্থানে ধর্শশালা ও সদাব্রতের 
বন্দোবস্ত হইয়া তীর্ঘপধ্যটনকারীদের অশেষ প্রকারের সুবিধা হইয়াছে । 
সকল ধন্মশালাতেই লিখ! আছে কালীকম্বণী বাবার আজ্ঞায় অমুক 
শেঠ কর্তৃক স্থাপিত ইত্যাদি । 


লছমন্‌ বোলার লৌহ সেতু ও স্থরজমলের অক্ষয় কীন্তি ঘোষণ! 
করিতেছে । এই সেতু তাহার মাতৃভক্তির নিদর্শন। তাহার মাতার 
আদেশ অনুসারে তিনি নির্মান করিয়াছেন। 


যে সকল স্থানে ধর্মমশালা আছে তাহার নাম £-- 


হৃধীকেশ রোড ্টেসন ত্রিযুগী নারায়ণ 
সত্য নারায়ণ রামবাড়া 
হৃষীকেশ এ কোদারনাথ 
রাম আশ্রম ৯ লালসাঙ্গা 
লছমন ঝোল গরুড় গঙ্গ। 
ব্যাসঘাট কুমার চটি 


দেবপ্রয়াগ র জোশীমঠ 








৩১৩ কেদার-ব্দরি পরিজ্মণ 


শাস্পপস্িসপাসপাাপিশ পিপাসা সপ 


শ্রীনগর 
ভটিসের৷ 
রুদ্র প্রম্াগ 
অগস্তামুণি 
গুপ্ত কাশী 
রামপুর 


গঙ্গোত্তরীর ও যমুনোত্তরীর রাস্তার বে 
তাহার নাম £-_ 
বুড়া কেদার 
গঙ্গোতৃরী 
উত্তর কাশী 
মনেরি 


ডূণ্ড 
ছাম 


স্বজনানন্ন ব্রহ্মচারী ও অন্তান্ত লোকের 
তাহার নাম £- 
দেরাছন 
জ্যাণ্ডোর 
বলডিয়ান 
গঙ্গানানী 
মানেরি 
লুহারীবাগ 
ঝোল! 





সিলসিলা, 


পাওুকেশ্বর 
রাষমবাগাড় 
হনুমান চটি 
বদরিকাশম 
কর্ণপ্রয়াগ 


সব স্থানে ধন্মশালা আছে 


নগুন! 
ভাটোগ়ারী 
ধরা 
খরসালী 
ধনোটা 
কানাতাল 


ধর্দমশাও। যে স্থানে আছে 


হরশিগ! 
ধরালী 
ভৈরব চটি 
পাঙ্গরাণা 
পবালী চটি 
মু চটি 


, বন্্ীনারায়ণের রাস্তা বন্ধের কিপিওত মন্তব্য. ৩১১ 


৮৮ িশীশিপাশিপাস্ 











বজ্জীনারায়ণের রাস্তা বন্ধ হওয়ার সন্থান্ধে 
যৎকিঞ্চি মন্তব্য । 


বিগত ১৩১৮ সনের ৮ই আশ্বিন তারিখের বস্থুমতীতে গ্রকাঁশ হইয়া- 
ছিল “সে দিন এক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া'ছিল। 
কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞানা করেন, বদ্রিনারায়ণের পথ বন্ধ কর! 
হইয়াছে কেন বলিতে পারেন? কেন, এ কথা জান! দুরে থাকুক, 
পথ যে বন্ধ হইয়াছে, এ কথাও বাঙ্গালার অনেকে জানেন না। এই 
ভাব “দলে সাধু বলিলেন, “কেন, তোমরা কি জান না, মহ যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার সময় হইতে আদ ৭ বৎসরের মধ্যে তীর্ঘবাত্রীরা মাত্র 
তিন বার বদ্রি্ পথ খোলা পাইয়াছে, অবশিষ্ট চারি বার নানা 
ওজুহতে সরকার পথ বন্ধ রাখিয়াছেন। এবারও যথারীতি গত 
বৈশাখ মাসে প্রায় ২* ছাজার সন্ত সাধু বত্রির পথে যাত্রা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু লহুমনঝোলান্ন তাহাদিগকে আটক করা হয়। সরকার-পক্ষের 
লোক বলেন, এবার বদ্রিনারায়ণে কলের! ও ছু্চিক্ষ হওয়াতে এইরূপ 
সতর্কতা অবলম্বন কর! হ্ইয়াছে। কিন্তু এ কথা শুনিয়্াও বিস্তর 
সাধু লছমনঝোলায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া প্রায়োপবেশন করেন। 
তিন দিন তাহারা অনশনে থাকিলেও কেহ তাহাদের কথায় কর্ণপাত 
করে নাই। আমরা সাধুর কথ! শুনিয়া স্ত্তিত হইয়াছি। অবস্ত 
সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্যহেতু যাত্রিসমাগম বাঞ্চনীয় নহে। »কিস্তু 
৭ বৎসরের মধ্যে ৪ বারই কি পথে এই বাধ! উপস্থিত হইয়াছিল ? 
আর যদিই বা এই বাধা উপস্থিত হয়, তাহা ছইলে দেশ-বিদেশের 
ংবাদপত্রে পূর্ব্বান্ধে এ সংবাদ প্রকাশ করিয়! দেওয়া হয় না কেন? 
দিলে বহু বাত্রীকেই লছমনঝোঁলা পধ্যন্ত গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়! 


৩১৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 


শপিসপিপা, পা্ীপাস্পি্পসপপাপরাস্মপ পাপা পপ পাস সপ সপাসলাপাসিলাস্পপস্পসিপা পানী পি সপাস্পিপাসিপাসপাসি পিস সপ সস 


ক্রেতা না পাওয়াতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । অনেক দোকান- 
দারের আমাদের নিকট এই বিষয় অভিযোগ করিয়াছিল। 

(২) কাণ্ডী ও ঝাপানওয়ালারা এই সময় বিস্তার অর্থ উপার্জন 
করিয়া থাকে কিন্তু ব্রাস্তা বন্ধ হওয়াতে তাহার! স্ব স্ব গ্রামে চলিনকা 
গিয়াছে এবং বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ হরিদ্বার 
এবং হৃধীকেশ গ্রভৃতি স্থানে যাত্রীর অপেক্ষায় থাকে । 

(৩) যাত্রীদের নিকট হইতে পাগারা বিস্তর অর্থ পাইয়া 
থাকেন, তীহারাও বিশেষভাবে ক্ষতিঞু হইয়া । 

(৪) তীর্থস্ানের মন্দিরের আরও বন্ধ হইয়াছে। মন্দিরের 
পুরোহিত ও অন্তান্ত কর্মচারীর! আক্ষেপ করিয়াছেন। 

(৫) চটির মেথরের| স্বস্ব গ্রামে চলিয়। গিয়াছে । ছয় মাসের 
রোজগার তাহাদের বন্ধ হইয়াছে । তাহারা ডিট্রান্ট বোর্ড হইতে 
মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। , 

কেদারনাথ ও বদ্দ্রীনারায়ণের রান্তার সকল দোকানদারের! 
কাঠগুদাম ও রামনগর হইতে মাল আনাইয়া থাকে। হিমালয়ের 
উৎপন্ন খাস্সদ্রবা বাত্রীদ্দের ব্যবহারে খুব কম আসি* থাকে কারণ 
যাহা উৎপন্ন হয় তাহ! পাহাড়ীদেরই প্রচুর নছে। 

বদ্রীনারায়ণের রাস্তার গ্রতিবংসর ৫*৬* হাজার যাত্রী চলাফেরা 
করিয়৷ থাকে । ১৩২৭ সনে ৪৬ হাজার ধাত্রী গিয়াছিল। ১৩২৮ সনে 
বৈশাখ মাসে যখন রাস্তা থোলা ছিল তখন প্রায় ৩৪ হাজার যাত্রী 
পার হইয়া গিয়াছিল। আমি লছমন ঝোলাতে অবগত হইলাম 
ষে একদল “পুরবিয়ার”” সহিত পুলিশের মারপিট পর্যন্ত হইয়া 
গিয়াছে, পরে জোর করিরা ব্দরিকাশ্রম অভিমুখে রওনা হইয়া 
গিয়াছে । তাহারা! দলে ২০।২৫ জন ছিল। 


পাশপাশি পিসি 
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পিসী সপ পপ শসা পাপা 
এপ্পপাসপাপাসলাশপাপািপাস্পিস্লিসিপাপপাস্পি পাপা পিশিলসপাস্পিপপিপিস্পাসিপাপসপিপসিসিএল 


আমর! ভ্রমণের সময় দেখিয়াছিলাম কতকগুলি যাত্রী তিছরীর 
রাস্তায় গল্োওরী ও যমুনোন্তরী হইয়। রিষুগীনারায়ণে আইমে পরে 
কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করিয়। হরিঘার অথবা রামনগরের 
রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করে। এই রাস্তায় তাহাদিগকে কেহই বাধ! দেয় নাই 
অথব| তাহা অনশনেও মরিয়। যায় নাই। কুলির দরকার হইলে 
দেরাছুন অথব| মন্থরী হইতে কাণীর বন্দোবস্ত করিয়! নিতে হয়। 
আমাদের হৃবীকেশে অবস্থান সময়ে একদল ধাত্রী লছমন ঝোলাতে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়। দেরাগুন হইয়। গঞ্গোত্রী যার, পরে ত্রিষুগীনারায়ণ 
হইয়! কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করে। কেদারনাথের রাস্তায় 
তাহাদের সহিত যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমরা যে জয়ধ্বনি 
করিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার কানে বাজিতেছে। কি ধর্দের 
প্রাণ, ধর্মের জন্ত তীহারা কত কঠোর পরিশ্রম করিয়া নারায়ণ 
দর্শন করিতে গিয়াছিল। ধন্য তাহাদের জীবন, ধর্মের জন্য 
ধাহাদের এত আকুল পিপাসা, ধাহাদের নারায়ণের প্রতি এত অগাধ 
ভক্তি ও বিশ্বাস) সাধ্য কি তাহাদের কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারে? 


সি 


শ্রীবদ্রীনারায়ণস্ঠার ব্রিকম্‌ 


পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেম মন্দির শোভিতম্‌ । 

শ্রীনিকট গঙ্গ৷ বত নিশ্মল শ্রীবন্রীনাথ বিশ্বস্ত রম্‌। 

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্‌ ॥ 
শেষ স্থমিরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান মহেখরম্‌। 
শ্রীবেদ ব্রহ্ম! করত স্ততি শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্। 

্রীপ্চরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্‌ ॥ 
ইন্্, চন্দ্র, কুবের, ধুনিকর ধূপদীপপ্রকাশিতম্‌। 

শ্রীসিদ্ধ মুনি জন ধুনি করত জয় জয় শ্রীবদ্্ীনাথ বিশ্বস্তরম্‌। 
শ্রীপুর কেদারনাথ সদাশিবং কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্‌ ॥ 
শক্তি গৌরি গণেশ সার নারদ মুনি ধুনি উচ্চট্র | 

যোগ ধ্যান অপার লীলা শ্রবন্্রীনাথ বিশ্বস্তরম্‌ | 

শ্রীপ্তরু কেদ্বারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্‌ ॥ 
ফক্ষকিন্নর করত কৌতুক গায়ন গন্ধর্র্ব প্রকাশিতম্‌। 
শ্রীলক্ষ্মী কমল চামর ঢোরে শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্‌। 
শ্রীগুর কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ “শশ্বেশ্বরম্‌ ॥ 
কৈলাশমে একদেব নিরঞ্জন শৈল শিখর মহেশ্বরম্‌। 

রাজ ঘুধিষ্টির করত জয় জয় জবন্ত্রীনাথ বিশ্বস্তরম্‌ । 
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্‌ ॥ 
শ্রীব্রীনাথজীকে পঞ্চরত্বম্‌ পড়ত পাপ বিনাশনম্‌। 

কোটি তীরথ লভয়ে পুথ্যং ভরা শ্ীবস্ত্রীনাথ 


সির বিশ্বস্তরস্। 
শ্রীপুর কেদারনাথ নদীঘিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেখ্বরম্‌ ॥ 


প্রণাম 


ষং ব্রঙ্গাবরুণেন্্র-রুদ্র-মরুতঃ স্বস্তি দিব্যেঃ স্তবৈ- 
বদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্থন্তি যং যোগিনো 
যস্তাস্তং ন বিছুঃ সুরাম্থুরগণ! দেবায় তশ্মৈ নমঃ॥ 
যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রদ্মেতি বেদাস্তিনে। 
বৌদ্ধ বুদ্ধ তি প্রশ্াগপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়কাঃ | 
অন্ন্িত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্োতি মীমাংসকাঁঃ। 
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্চিতফলং ত্রেলোকানাথে হরি ॥ 
হরিঃ 1 সহনাব্বতু সহ নৌ তুনক্ত, সহ বী্ধং 
করবাবটহ তেজস্থিনাবধীতমন্তত ম। বিদ্বিযাবহৈ ॥ 
ও শাস্তি; শান্তি শাস্তিং | 
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